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CATE ALTER 


“We refuse to beg with bated breath and whispering 
humbleness in our own land. Self-government is our right, 
aright born for us at our birin—the right to feel the Indian Suny 
to smell the Indian flowers, to think our own thought, to sing 
our own song, and to love our own kind. And this is the right 
which we are not prepared to barter away. If to demand it is 
to be a rebel in act and deed, then I on behalf of myself and my 
party am proud to be a rebel, and shall cling to my rebellion 
with all my heart and Soul? 


4899 TH থেকে উপরের লাইন কট উদ্ধৃত করা হলো, 
তা বাংলার আইন পরিষদে আলোড়ন তুলেছিলো৷ এগারো বৎসর 
পূর্বে” ১৯৩৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে । স্বাধীনতার যে 
fists সৈনিকের .ক% থেকে নিঃস্থত হঃয়েছিলো 8 বক্তৃতা, ভার 
anne ছিল qa দিয়ে গড়া । তিনিই শরৎচন্দ্র। 

৭ 


HARD BAER 


স্বার্থস্বন্ব বৈদেশিক শাসক গোষ্ঠীকে 
সম্বোধন ক'রে তিনি এই ক'টি ছত্রের ভিতর 
দিয়ে যে অটল, অনমনী সিদ্ধান্তের কথা 
জানিয়ে ভিন সেদিন 1. বাংল! ভাষায় রূপান্তরিত ক'রলে 
ত! এইরকম দাড়াবে :— 

“a আমাদের নিজের দেশ। এখানে দাড়িয়ে বিদেশীর কাছে 
ভিক্ষা চাইব আমরা, চাইবার সমর উৎকঠায় শ্বাসরোধ PA 
আসবে, ক হ'য়ে আসবে বিনয়ে মৃতু, এরকম অবস্থা আমরা.কখনো 
স্বীকার ক'রে নেব ali স্বরাজ আমাদের অধিকার, জন্মগত 
অধিকার! ভারতের Л Л সারা অঙ্গ দিয়ে উপলব্ধি ক’রব, 
ভারতের পুচ্পগন্ধ আনন্দে atest নেব, ভারতী ধারায় ক’রব 
চিন্তা, গাইব কণ্ঠে ভারতের সঙ্গীত, ভালবাসবো ভারতের মানুষকে | 
--88 আমাদের শাশ্বত অধিকার ! আমরা প্রস্তুত নই এ অধিকার 
বিলিয়ে দিতে ! এ অধিকার দাবী ক'রলেই যদি বিদ্রোহী হ'তে 
হয়, তবে সগৌরবে ঘোষণ! করছি যে আমরা সবাই বিদ্রোহী 
আমি ও আমার দলের সবাই! ঘোষশ। করছি যে কায়মনোবাক্যে 
এই বিদ্রোহের পথেরই আমরা পথিক থাকবো চিরদিন 1” 

শরৎচন্দ্রের জীবনের মূল মন্্রটির 548 ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে 
এই বক্তৃতার ! তিনি বিদ্রোহী । আজীবন বিদ্রোহী | অত্যাচার, 
блаа, অনাচার, সব-কিছুরই বিরুদ্ধে চির-উড্ভীন রেখেছিলেন 
তিনি বিদ্রোহের পতাকা ! ইংরেজ সরকারের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
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CAND BARGE 


তার সহকন্মীরা প্রায় সকলেই নামিয়ে, গুটিয়ে 
ফেললেন তাদের যুদ্ধকেতন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের 8 
মন তাতে সায় দেয়নি! তিনি দেখলেন Ч 22 / 
ইংরেজ গেছে, কিন্তু যায়নি জাতির দৈন্য, ছূর্বলের উপর প্রবলের 
অত্যাচার, শ্রমিকের উপর ধনিকের নিষ্পেষণ | এমন-কি, দেশের 
সহ সমস্তার সমাধান-কল্পে রাষ্ট্রপরিচালকেরা এখনও পরামর্শ 
ও প্রেরণা চাইছেন লণ্ডন থেকে! শরৎচন্দ্র চিরবিদ্রোহী 
অন্তর এই অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার চাইলো,  শরৎচন্দ্রে 
বলিষ্ঠ বাহু আবার জাতির সম্মুখে জাগিয়ে ধরলো বিদ্রোহ-পতাকা | 

জন্মবিদ্রোহী শরংচন্দ্রের জীবন-কথা ভারতেরই স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের আংশিক ইতিহাস। তার আলোচনার সার্থকতা আছে, 
তাকে ভুলে যাওয়ায় আছে বিপদ । তাই সংক্ষেপে সে পুণ্যকথার 
কথঞ্চিৎ আলোচন! আমরা করবো আজ | 


Е ж ж 

জেলা চব্বিশ পরগণা, গ্রাম কোদালিয়া। মহানগরী, কলিকাতার' . 

অনতিদূরে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র পলী। ১৮৬০ саас” 

জন্মগ্রহণ করে, এখানকার সুপরিচিত বন্থুবংশে | নামকরণ হলে! 
তার, জানকীনাথ | 

জানকীনাথের কর্মজীবন সুরু হয় গ্রাম্য-বিদ্ভালয়ের প্রধান- 

শিক্ষকরূপে । কিন্তু তাতে উন্নতির আশা ত’ দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদন 
2 > 


HANAP 2৫2 


নির্বাহ করবার মত উপার্জনও  তা-থেকে 
হওয়া সম্ভব ছিলনা । জীনকীনাথ শিক্ষকতা 
ত্যাগ ক'রে কটক চলে গেলেন। তার 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন এখানে অধ্যাপক 1 তারই সাহায্যে ১৮৮৫ 
খ্রীষ্টাব্দে জানকীনাথ ওকাঁলতী আরম্ভ করলেন কটকের জেলা-কোর্টে 1 

ওকালতীতে BS উন্নতি হ'তে লাগলো জানকীনাথের 1 ১৯০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী উকীল হন।  কটক মিউনিসিপ্যালিটি 
ও ডিষ্বীক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ দীর্ঘদিন ধরে অলঙ্কৃত 
করেছিলেন তিনি । ইংরেজ-সরকার তাকে রায় বাহাছুর' 
খেতাবে সন্মানিত করেছিলেন, পরে অবশ্য সরকারের স্বৈরাচারের 
_ প্রতিবাদ হিসাবে এই খেতাব বর্জন করতে বাধ্য হন 
জানকীনাথ | 

জানকীনাথের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক 1 আচারে ব্যবহারে 
ইংরেজী-কায়দার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তারই ফলে সমাজে 
তিনি ‘জানকী সাহেব” নামে পরিচিত ছিলেন। উপার্জনও ছিল যেমন 
“প্রচুর, বদান্তাঁও ছিল তেমনি ব্যাপক | একদিকে ছিলেন অতি 
অমায়িক, অন্যদিকে সাংঘাতিক স্বাধীনচেতা! | পরোপকারের জন্য 
ত্যাগন্থীকারে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন | কিন্ত কোনো উপরোধে 
ন্যা়পথ থেকে তিলমাত্র বিচলিত হন্নি কোনোদিন | আকৃতিও 
ছিল তার লোকের দৃষ্টি ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করবার মত-_দীর্ঘ 
পুষ্ট ও сећа абез | 


১, 


৫7774 ALCS 


জানকীনাথের আকৃতি ও প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকারস্থত্রেই পেয়েছিলেন 
তার পুত্রেরা, এ-কথা অনায়াসেই বলা চলতে “WZ - 
পারে। বিশেষ করে তার দ্বিতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র 8048 পুত্র 
aswa ত’ ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার দিক দিয়ে সমসাময়িক 
саб ব্যক্তিদেরও অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন উত্তরকালে | 

জানকীনাথ বিবাহ করেন, কলিকাতা হাটখোলার বিখ্যাত 
দত্তপরিবারে। তার পত্নী প্রভাবতী দেবা আদর্শ গৃহিণী ও 
আদর্শ জননী ছিলেন। qama উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো 
ছুঃখবরণেই Sten হন্নি তিনি।  প্রধানতঃ তারই উৎসাহে 
একে-একে তার সব কয়টি পুত্রের বিলেত যাওয়া সম্ভব 
হয়েছিল। 

শরৎচন্দ্র ছিলেন জানকীনাথের চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র। 
তার জন্ম হয়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর । এর প্রায় আট 
বৎসর পরে ১৮৯৭ খৃষ্টানদের ২৩শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন, 
জানকীনাথের ষষ্ট পুত্র স্থভাষচন্দ্র। সর্বনদ্থ আট ভাই এরা 
সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, 99, সুনীলচন্্র, সুভাষচন্দ্র, 
টৈলেশচন্দ্র ইত্যাদি। এঁদের ভগ্নীও ছিলেন ছয়টি। অতি স্বেহশীল 
মাতাপিতার ক্রোড়ে অফুরন্ত. আদরের সঙ্গে আদর্শ সুশিক্ষাও এরা 
পেয়েছিলেন শৈশবে ও কৈশোরে । সেই স্থশিক্ষারই ফলে * এই 
TAI বাংলা-_তথা ভারতের রাজনৈতিক-ইতিহাসে আজ লাভ 

১১ 


CAMP ALLE 


করেছে এক অতুলনীয় প্রতিষ্ঠার আসন 
॥ ১৯৩৪ সালে জানকীনাথ ও ১৯৪৫ সালে 
“ প্রভাবতী স্বর্গারোহণ করেন | i 

বালক শরৎচন্দকে পড়তে দেওয়া হয়, কটকের র্যাভেন্‌-শ' 
কলেজের স্কুল বিভাগে । বিদ্যালয়ে অতি-মেধাবী ব'লে শরতের, 
খ্যাতি ছিলনা। কারণ, ধরা-বাধা পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর ভিতর 
বিচরণ ক'রে তৃপ্ত হবার মত অন্তর ছিল না Sa) স্বকোমল 
বয়স থেকেই সাহিত্যের বৃহত্তর-জগতে ape অভিযান চালিয়ে- 
চালিয়ে নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপুষ্টির দিকে নজর ছিল তাঁর | 
তার পরিচয় মাঝে-মাঝে পাওয়া! যেতো বিদ্যালয়ের ভিবেটিং-ক্লাবে। :. 
সেখানে বিতর্ক-সভায় শরতের সহজ বক্তৃতাশক্তি ও তথ্য-পরিবেশনের 
সাবলীল ভঙ্গী বয়োজ্যেষ্টদেরও চমৎকৃত ক'রে দিতো | ইংরেজী-ভাবার 
উপর তার অদ্ভুত অধিকার ছিল-_সমগ্র বিদ্যালয়ের ঈর্ষার 48 1 ї 

১৯০২ খৃষ্টাব্দে, মাত্র সাড়ে-বারো বৎসর বয়সে এন্ট্রান্স বা 
প্রবেশিকা: (বর্তমানের ম্যাট্টিকুলেশন) পরীক্ষায় পাশ করেন 
শরংচন্দ্র। পাঠ্যপুস্তকে অভিনিবেশের অভাববশতঃ: পরীক্ষায় “উচ্চ 
স্থান তিনি অধিকার করতে পারেন নি। শুধু এবারে কেন_ প্রথম 
থেকে শেষপর্য্যস্ত- বিশ্ববি্ঠালয়ের ছোট-বড়ো কোনো পরীক্ষাতেই 
all অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতিত্বহীন sige উত্তরকালে 
ভারতের কৃতী সন্তানগণের পুরোভাগে আসন লাভ করেছিলেন 
এটা বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা, 


১২ 


| CAT AES 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে Їр. 
শরৎচন্দ্র কটকেই  র্যাভেন্শ* কলেজে 
অধ্যয়ন করতে থাকেন, এবং যথাকালে এখান 2 20 | | 
থেকে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা গমন করেন__ 
প্রেসীডেন্সী কলেজে বি-এ পড়বার FI! এখানে তিনি 
ইডেন-হোষ্টেলে বাস করিতে থাকেন | কারণ, জানকীনাথ তখনও 
এল্গিন রোডের বাড়ী তৈরী করান নি। À 
শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে সম্প্রতি ভারতীয় সাধারণ- * 
তন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রগরনাদ যে সমবেদনার বার্ড 
' পাঠিয়েছিলেন__ শরৎচন্দ্র পত্নী Энэ! বিভাবতী বন্ধুকে, ভাতে 
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ছাত্রজীবনে তিনি শরংচন্দ্রের সহপাঠী 
ছিলেন, এবং উভয়ে বাসও করতেন একই ছাত্রাবাসে। সম্ভবতঃ 
এই ইডেন-হোষ্টেলেই একত্র বাস করেছিলেন তারা | 
বি-এ পরীক্ষায়ও ফল. ভালো হলো ali হবার উপায় কি? 
শরংচন্্র রীতিমত অবহেলা করতেন পাঠ্যপুস্তককে | তার 
'পরিপূর্ণ মনোযোগ ছিল শুধু সাহিত্য-চচণর দিকে এবং বাগ্সিতা- 
অর্জনের দিকে । ফলে, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগের উর্ধে আসন না 
পেলেও, সেই বয়সেই শক্তিমান তাকিক ও উদীয়মান বাণী বলে 
তার নাম রুটে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এ একই বৎসরে 
বি-এ পাশ করেন রাজেন্দ্প্রসাদ__পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে। 
যথাকালে ইংরেজীতে এম-এ পাশ করলেন শরৎচন্দ্র এবং 
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২ আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯১১ সালে। 
- ইতিমধ্যে ১৯০৯ সালে শ্রীমতী বিভাবতীর সঙ্গে 
শরৎচন্দ্রের শুভবি্বাহ হয়ে গেছে। বিভাবতী 
কলেজ স্কোয়ারের স্বগত অক্ষয়কুমার দে’র কন্যা । পর বংসরই 
শরৎচন্দ্রের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। 
ইটা ওকালতী 
আরম্ভ করলেন | ওখানে তার পিত! সরকারী-উকীল। প্রচুর প্রতিষ্ঠা 
ভার সেখানে | সেই পৈত্রিক-প্রতিষ্ঠার ভিত্তির উপর শরৎচন্দ্র সহজেই 
নিজের সাফল্যের সৌধ গগডে তুলতে পারবেন_এ আশা সকলেরই 
ছিল। 
আশার অতিরিক্ত সুফল কলতে alas করলো! অচিরেই | 
বলেছি যে, শৈশব থেকেই তাকিক ও বাগ্মী বলে শরতের খ্যাতি | 
ছিল। বযোবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তার বক্তৃতা ও তর্কশক্তি এমন 
সুপরিণতি লাভ করেছে যে, ব্যবসা সুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে 
কেন্দ্র ক'রে আইনজীবী-মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল কটক- 
সহরে। এই তরুণ যুবকের ভিতরে এমন সুক্ষ বিচার-বুদ্ধি ও এমন 
জোরালে। বাচনভঙ্গী দেখতে পাওয়া যাবে, এ-আশা কেউই করেনি | 
তদুপরি সুসংযত WAI ও সর্বদা-সপ্রতিভ শাণিত aA- 
বতার পাশাপাশি wae gie এমনভাবে আর কোনে! চরিত্রে 
ইতিপূর্বে ও-সহরে দেখেনি কেউ ।  দায়রা-আদালতের জজসাহেব 
একদা এক জটিল মামলায় তরুণ শরতের কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে 
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CHAT | এমন তথ্য-পরিবেশনা, যুক্তিযুদ্ধে 
এমন নৈপুণ্য, সর্বোপরি ইংরেজীতে এমন 
উচ্চস্তরের НЭГЭ জজসাহেব ইতিপূর্বে আর 
বেশী দেখেন নি। তিনি জানকীনাথকে ডেকে প্রথম স্ুযোগেই 
বললেন_-“এ কী করছেন মশাই? ছেলেটার প্রতিভাকে এমনি 
করে নষ্ট করতে বসেছেন? এই কটকের কোর্টে ও-ছেলের 
যোগ্য কাজ কি আছে।?” এ 

জানকীনাথ ভাবতে বসলেন | কিন্তু প্রভাবতী জজসাহেবের মন্তব্য 
শুনেই পণ ক'রে বসলেন-_শরংকে বিলেত পাঠাতেই হবে ব্যারিষ্টার 
হওয়ার GIVI এতে জানকীনাথেরও আপত্তি হওয়ার কথ! নয়। 
তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন--শরৎচন্দ্রকে বিলেতে 
পাঠাবার | 

ব্যারিষ্টার হয়ে শরৎচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এলেন ১৯১৪ সালে | 
বিখ্যাত লিন্কল্ন্‌ ইনের ব্যারিষ্টার তিনি। ভারতে এসে কলকাতা- 
হাইকোর্টে যোগ দিলেন। ওকালতী পাশ করবার পরই এডভোকেট 
হিসাবে এখানে নাম লিখিয়েছিলেন শরৎ। কিন্তু তখন এখানে 
প্রাকৃটিশ করা ঘটেনি তার, প্রাক্টিশ সুরু করেন কটকে । এবারে 
হাইকোর্টে ফিরে এলেন- পুরোপুরি ব্যারিস্টার । জনশ্রুতি আছে যে, 
এর পূর্বেই শরৎচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হয়ে বিপ্লব- 
বাদের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন | Indian 5৮৪৪৪ গ্রন্থের একস্থানে 
স্থতাষচন্দ্র বলেছিলেন-__“ন্বামী বিবেকানন্দ নিজে রাজনীতির ভিতরে 
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প্রবেশ করেন নি কোনোদিন, কিন্ত আশ্চর্য্যের 
' বিষয় এই__যে-কেউ তীর TAS হতো, সে-ই 
' অনিবার্ধ্য ভাবে পণ ক'রে বসতো, দেশের 
রাজনেতিক মুক্তি আনয়ন করবার জন্য 1৮  বন্থু-পরিবারের 
উপর স্বামীজীর প্রভাব ছিল অপরিসীম, এঁদের চারিত্রিক-শৌর্য্যের 
উৎদই ছিল বিবেকানন্দের “মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব | 

বাই হোক ১৯১৪ সালে শরৎচন্দ্র. যোগ দিলেন হাইকোর্টে | 
ভাগ্য ভালো, তিনি ব্যবহারাজীব-শিরোমণি_ স্তার বৃপেন্দ্রনাথ 
সরকারের জুনিরার বাঁ সহকারীরূপে কাজ আরম্ভ করবার সুযোগ 
পলেন 1 আইন-ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে চাই অপরিসীম 
অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম । এই কঠোর সাধনায় তিলমাত্র 
অবহেলা করেন নি ABET ! তারই ফলে, অল্প কয়েক বৎসরের 
ভিতরই নিজেকে প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারাজীবরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছিলেন তিনি। তার অভ্যুদয় হয়েছিল দ্রুতবেগে 1 IAT- 
দশেকের ভিতরই তিনি প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করতে লাগলেন আইন- 
ব্যবসা থেকে । Bis নুপেন্দ্রনাথকে তিনি চিরদিনই গুরুজী বলে 
সম্মান করতেন। ব্যবসাক্ষেত্রে বৃপেন্দ্রনাথেরই (45 8 অনুগামী 
ছিলেন তিনি | 

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে যোগদান করেন শরৎচন্দ্র । প্রেসিডেন্সি- 
কলেজে পাঠ করতে-করতে এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষের এবং ইংরেজ-সরকারের বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হন।  ওটেন 
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নামক এক উদ্ধত সাহেব-অধ্যাঁপক , ভারতীয় 
ছাত্রগণের সম্বন্ধে একটা অপমানকর উক্তি 221 
করে | ফলে সুভাষচন্দ্র কলেজের ভিতরই 72 р, 
সাহেবকে কিছু উত্তম-মধ্যম প্রদান করেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় : 
তাকে করলেন সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত, এবং  গবর্ণমেন্ট তাকে 
করলেন 51925 অন্তরীণ। এই দুর্য্যোগের দিনে শরৎচন্দ্র বরাবর 
ছোট ভাইয়ের পাশে দাড়িয়ে তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন | 
দেশে তখন জেগেছে বিরাট বিক্ষোভ | জাতীয় কংগ্রেস ধীরে- 
ধীরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে । যা ছিল একটা জমকালো বিতর্ক- 
সভা মাত্র» তা হয়ে দাড়িয়েছে জাতির যুদ্ধনংসদ 1 এই সংসদের * 
পরিচালনা-ভার পেয়েছেন, __আ।ফ্রক।-প্রত্যাগত মৌহনদাস করমঠাদ 
গান্ধী, যার সন্ন্যাসীন্থলভ অহিংস মনোবৃত্তি দর্শন কারে বিমুগ্ধ 
জনসাধারণ AOAIE হয়ে নাম দিয়েছে, ARIA গাজী । গান্ধীজী 
এই সময়ে প্রবর্তন করলেন তার অসহযোগ আন্দোলন | ত্রিবিধ 
অসহযোগের PAPA! তিনি উপস্থিত করলেন জাতির সম্মুখে_আইন- 
সভা ও আদালত বর্জন, স্কুলকলেজ বর্জন এবং বিলাতী-পণ্য বর্জন | 
মহাত্ম! গান্ধীর প্রভাবের ভিতর এসে যে-মহান্‌ বাঙালী সারা 
বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন 
এই সময়ে, তিনিই দেশবন্ধু চিন্তরপ্রন দাস।  ব্যারিষ্টারীতে তার 
তখন যে আয়, তা অনেক সামন্ত-রাজারও ছিলনা । এই বিপুল 
অর্থের, প্রলোভন কাটিয়ে তিনি আইনব্যবসা ত্যাগ করলেন। 
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এই,:সময়ে চিন্তরঞ্জনের পার্শ্বে এসে দাড়িয়ে 
ছিলেন যে কয়েকটি AAAS FATA, তাদের 
“. ভিতর অন্যতম ছিলেন শরৎচন্দ্র । 

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র সিভিল সাভিস পরীক্ষায় পাশ ক'রে চাকরি 
পেয়েছেন বিলাতে।  ইংরাজের চাকরি করবেন-_-এচিন্তাও 
সে পুরুষসিংহের কাছে অসহা। তিনি চাকরি মাত্র তা ত্যাগ 
করলেন__ভারতসচিবের কাছে চিঠি লিখে । কেন্বিংজ-বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
দর্শন প'ড়ে পাশ করলেন সে পরীক্ষায়। তারপর ফিরে এলেন 
ভারতবর্ষে, জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার স্বল্প নিয়ে। 


бана তাকে জাতীয় (85150254 অধ্যক্ষ পদে বরণ করলেন | 
ওখান থেকে কিন্তু অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল কম! এসময়ে 
তাকে ও-বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন শরতচন্্র। তখন থেকে AK ক'রে 
সুভাষচন্দ্রের ভারত-ত্যাগের দিন পধ্যন্ত--শতাব্দীর একপাদ কাল, 
সুভাষচন্দ্রের আর্থিক প্রয়োজন অকৃপণ-করে মিটিয়ে এসেছেন তার 
মেজ-দা শরৎচন্দ্র । বস্তুতঃ অর্থাভাবে ভ্রাতার কর্মপ্রচেষ্টা কোনোরূপে 
না ব্যাহত হয়, দেশমাতার মুক্তিসংগ্রামে শৈথিল্য না আসে কোনো- 
মতে, এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র ছিলেন চির-সতর্ক | 


চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ্য-পার্টি গঠন করলেন, তখন তার প্রবল 
প্রতিছ্বন্দিতা গৌড়! গান্ধীবাদীদের সঙ্গে | বাংলাদেশের কাগজগুলি 
সবই ওঁদেরই হাতে।  স্বরাজ্য-পার্টির হয়ে একট কথা বলবে” 
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এমন কি, তাদের কর্মসুচী বা বিবৃতি ছাপবে, И 
এমন কেউ নেই । দেশবন্ধু দেখলেন__নিজন্ব А 
সংবাদপত্র না থাকলে রাজনৈতিক দল পরি- A j 
চালনা করা সম্ভব নয়। তিনি তখন «19504 উপর ভার দিলেন 
একটা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ৷ ভারই দিলেন, কিন্ত টাকা কোথায় 
পাওয়া যাবে_-তা। কিছুই ব'লে দিলেন না। শরৎচন্্রও ও-জন্যে 
দেশবন্ধুকে, বিরক্ত করা সমীচীন মনে করলেন না । নিজের সঞ্চয় 
থেকে প্রভূত অর্থ বার ক'রে দিয়ে তিনি ১৯২৩ সালে ফরোয়ার্ড 
(FORWARD ) কাগজের প্রতিষ্ঠা করলেন। শরৎচন্দ্রই VM 
এই কাগজের ম্যানেজিং-ডিরেক্ার | i 
১৯২৮ সালে রাজরোষে বন্ধ হয়ে যায় “ফরোয়ার্ড | কিন্ত 
শরৎচন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গেই “লিবার্টি” নাম দিয়ে একটি কাগজ বার করেন | 
এর সঙ্গে ছিল একটি বাংলা দৈনিক ও একটি বাংল! সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র । সব-কিছুরই পরিচালনার ভার ছিল শর্ৎচন্দ্রের উপর |: 
এদিক দিয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি! 
অবশ্য, তার ALS অর্থব্যয়ও হয়েছিল এই সংবাদপত্র সেবায় | 


ж ж ж ж 


ব্যবসার ক্ষেত্রে দিনদিন উন্নতিলাভ করছিলেন শরৎচন্দ্র । 
জেরায় তিনি ছিলেন অপ্রতিবন্থী। তাকে প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান 
দেখলে যে-কোনে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারাজীব VY হয়ে 98054. 
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হাইকোর্টে। মর্যাদাপূর্ণ চাল-চলন, এবং 
ভঙ্গীতে একটি নিভাঁক আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় ছাপ 
Жо ২ এ দু'টিই শরৎচন্দ্রের ছিল (084 বৈশিষ্ট্য । 
পক্ষান্তরে আইনের aba সমস্তাগুলিকে-সহজবোধ্য ক'রে তোলার 
একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল শরৎচন্দ্র, যার দরুণ বিচারকের! উৎফুল্ল 
হয়ে উঠতেন তাকে সন্মুখে দেখলে | 

আদালতে দাড়িয়ে সর্বদাই সুমাজিত, শালীনতাপূর্ণ আচরণ করতেন 
শরৎচন্দ্র । তার সৌজন্য ছিল অপরিদীম, কিন্তু তার ভিতর অতি- 
বিনয় ব| চাটুকারবুত্তি ছিলনা, মোটেই। নিজের মর্যাদা যোলো- 
আনা বজায় রেখে চলতেন তিনি। বিচারক পেজ-এর সঙ্গে 
একদা বিষয় ঠোকুর লেগেছিল শরৎচন্দ্রের। পেজ সাহেবের কোনো- 
একটি সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি, তাতে 
সাহেবের 04475805 ঘটলো! হঠাৎ । তিনি রেগে বলে উঠলেন-_প্যান, 
যান? মহাশয় |” এতে সমগ্র ব্যবহারাজীব-মহল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো 
সঙ্গে-সঙ্গেই | অপরাহ্নে যখন পেজ-সাহেব আদালত ভঙ্গ ক'রে উঠতে 
যাচ্ছেন, সেই সময়ে আযাডভোকেট-জেনারেল এস্‌, আর, দাস উঠে 
দাড়িয়ে বললেন, «মাননীয় বিচারকের গুদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি__সমস্ত ব্যারিষ্টারদেরপক্ষ থেকে । আমরা 
জজসাহেবের চাপরাশি নই, এটা মনে রাখা দরকার ।” আদালতের 
বাইরেও জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এই ব্যাপারে । সুখের বিষয়, 
জিনিষটা আর বেশীদূর গভার নি, একটা ARE হয়ে গিয়েছিল | 
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শরংচন্দ্রের ব্যারিষ্টারী সম্বন্ধে একটি কথা 
এখানেই ব'লে রাখা ভালো 1 সুদীর্ঘ আইন- = 
ব্যবসার ভিতর কখনো কোনো ক্ষেত্রে তার WZ 
ব্যবসা-গত সাধুতা সম্বন্ধে -তিলমাত্র প্রশ্ন কোনো দিক 
ওঠেনি | ও-বিষয়ে তার সুনাম ছিল আদশস্থানীয়। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদর্শে а, а হয়ে শরৎচন্দ্র যেদিন তার অন্তরঙ্গ 
সহকম্মীরূপে কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন, বন্থু-পরিবারের 
ইতিহাস একটা মোড় ফিরে গেল সেদিন | পূৰ্বেই বলা হয়েছে, 
সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মপন্থাকে সুগম ক'রে তোলবার জন্য 
শরংৎচন্দরের আথিক RIT ছিল অপরিহার্য | কিন্তু একা FORE 
সাহায্য ক'রে শরৎচন্দ্র দাক্ষিণ্য নিবৃত্ত হয়নি | যে-কোনো রাজনৈতিক 
বন্দীর পক্ষ সমর্থনে শরৎচন্দ্র চিরদিন অকুঠ$ভাবে কায়িক পরিশ্রম 
ক'রে গেছেন। তাছাড়া, কোনো রাজনৈতিক-কর্মীর যদি কারাদণ্ড হলো, 
তার পরিবারের প্রতিপালন ভার যেন জঙ্গে-সঙ্গে এবং ASS এসে 
পড়লো শরচন্দ্রের উপর | এদিক দিয়ে তার দান ছিল অপরিসীম | 
এবং এত সঙ্গোপনে অনুষ্ঠিত হতো এইসব দান যে, তার একান্ত 
আপনজনেরাও কেউ অবগত ছিলনা এই দানের পরিধি কত বিস্তৃত | 
শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের দিনে তার গৃহে এবং তীর শ্বশান-যাত্রার 
পথের পার্শ্বে অগণ্য দুঃস্থ ভদ্রসন্তানকে অশ্রবিসঙ্জন করতে দেখা 
গিয়েছিল | এদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে, = 
2 пр 10. Г4:7 227 
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1! AS বলা বাহুলা, দেশবন্ধ-প্রতিষ্িত স্বরাজ্য-পার্টির 
1: NI বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন শরৎচন্দ্র । দেশে যখন দ্বৈত- 
TY WO শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, অর্থাৎ শাসন-বিভাগের 
কতকগুলি উপবিভাগ ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে রেখে বাকী 
কয়েকটি ছেড়ে দেওয়া হলো- ব্যবস্থাপক সভা থেকে নির্বাচিত 
মন্ত্রীদের হাতে, তখন এ স্বরাজ্য-পার্টিরই তরফ থেকে শর 
প্রবেশ "করলেন ব্যবস্থাপক সভায় । ১৯২৭ সালে এই আইন- 
সংসদের সভ্য হন তিনি। স্বরাজ্যদলের সদস্য রূপেই পার্লামেন্টের 
রীতিনীতিতে প্রথম শিক্ষালাভ হলো তার | 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর পশ্চাতে | 
এসময়ে “গুরুজী” স্যার নুপেন্দ্রনাথের সঙ্গে “সার্ভযান্ট” পত্রিকার 
স্তন্তে তর্কযুদ্ধ ছাড়া শরৎচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কিছ করেন 
নি। নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন ও-আন্দোলনের বিপক্ষে, এবং সক্রিয়ভাবে 
ওর প্রতিকূলতাও কিছু করেছিলেন তিনি। তার এই 
আরচণেরঃপ্রতিবাদ এলো তারই এককালীন জুনিয়ার শরৎচন্দ্রের 
কাছ থেকে | К 

আইন-সভার শরৎচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর ated: গবর্ণমেন্টের 
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রেও কষ্ট এখানে প্রায়ই ধ্বনিত হয়ে 
উঠতে! ওজন্বী ভাষায় | অতঃপর তিনি নির্বাচিত হলেন কর্পোরেশনের 
'অল্ডারম্যান পদে । এটা ১৯২৪ সাল। নবগঠিত পৌরসভায় 
চিত্তরঞ্জন হলেন মেয়র, সুভাষ প্রধান কর্মকর্তা, এবং শরৎচন্দ্র 
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হলেন অল্ডারম্যান। কর্পোরেশনের 
কংগ্রেসী-কাউন্দিলদের পরিচালনা ভার এখন 
থেকে শরৎচন্দ্রের উপরই ন্যস্ত রইলো । 
এই পদে তিনি দীর্ঘ আট বংসরকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন | 

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ-সরকার স্থুভাষচন্দ্রকে 
ЯДАРЧ করলেন। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন মহাপ্রস্থান 
করলেন দেশবন্ধু চিন্তরপ্রন। এই দ্বিবিধ শোকে মুহামান হয়েও 
শরৎচন্দ্র দৃটচরণে এগিয়ে চললেন কর্তব্যের পথে 1: 
| ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১*ই মে স্ুভাষচন্দ্রকে কলকাতায় এনে যুক্তি 
দান করলেন ইংরেজ-স্রকার | বাংলার (54514 রাজনৈতিক- 
| চেতনা আবার পরিপূর্ণ ক্ষুত্তি লাভ করলো দেখতে-দেখতে | এ-কথা 
| Эа যে, যদিও শরৎচন্দ্রকে রাজনীতির ভিতর প্রথম টেনে 
| এনেছিলেন দেশবন্ধু, তবু তাকে উগ্র চরমপন্থীতে পরিণত করেছিল 
| সুভাষেরই অনমনীয় ইংরেজবিদ্বেষ। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতী- 
1 কংগ্রেসে বোস-ভ্রাতৃদ্বয়ের চরম মতবাদ একটা তীত্র আলোডন 
| 5 করলো। 

ї কংগ্রেসের ৪৩শ অধিবেশন 1 সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল 

O নেহেরু | যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির 
| সভাপতি | সুভাষচন্দ্রের উপর ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও 
ৰ পরিচালনার ভার। মহাত্মা tale উপস্থিত কলকাতায় কংগ্রেসের 
অধিবেশন উপলক্ষে | 
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বিষয়নিবর্বাচনী-সভায় মহাত্মা গান্ধীর 
পরামর্শে এইরকম সাব্যস্ত হলো যে, অবিলম্বে 
\ ওপ-নিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন ( Dominion 
Status) দাবী ক'রে কংগ্রেস থেকে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া 
হবে। স্থভাষচন্দ্র জওহরলাল নেহেরু কিন্তু পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব আনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের তুষ্ট করবার জন্য 
অবশেষে একটা পুনশ্চ যোগ কারে দেওয়া হলো গান্ধীজীর 
প্রস্তাবের পিছনে ,এই wi যে, যদি এক বৎসরের ভিতর এ 
প্রস্তাব Dominion Status সম্পর্কিত, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট গ্রহণ না 
করেন, তাহলে তখন পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাই হবে ভারতের কাম্য 
ও লক্ষ্য | 


[২২২২২ 


বিষয়-নির্ববাচনী সভায় যদিও এই প্রকার স্থির হলো. বটে, কিন্ত 


অচিরেই সুভাষচন্দ্র তার মত পরিবর্তন করলেন। অগ্রজ শরৎচন্দ্র 
এই নিরীহ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না | তিনি পূর্ণাঙ্গ 
স্বাধীনতার প্রস্তাবেরই পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তারই উত্তেজনায় 
সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে দাড়িয়ে গপনিবেশিক 
স্বায়ত্ত শাসন প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন স্পষ্টভাষায় | ভোটের 
জোরে গান্ধীজীর প্রস্তাবই পাশ হলো বটে; কিন্ত সুভাষচন্দ্র পূরণাঙ্গ- 
স্বাধীনতার প্রস্তাবের সমর্থনেও প্রভূতসংখ্যক ভোট পাওয়া গিয়েছিল | 
কংগ্রেসে বন্ুত্রাতৃদ্ধয়ের এতখানি প্রতিপত্তি দেখে গান্ধীজী-পরিচালিত 
প্রবীণের দল সেদিন শঙ্কিতই হয়েছিলেন | 
২৪ 
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যাই হোক-_-এক বৎসরের ভিতর Sa- 
নিবেশিক aeaa পাওয়া গেল না। 7 
এবং কাজেই  পূর্ববপ্রতিশ্র্তি অনুযায়ী * পার্টি ॥ 
পর বৎসর করাচী-কংগ্রেসে সেই বস্তু-ভ্রাতৃদ্বয়ের দাবীই গ্রহণ করতে 
হলো গান্ধীজীকে। এবং এতেও ইংরেজ-গভর্ণমেন্ট তিলমাত্র 
বিচলিত না৷ হওয়ায় পরিশেষে তাকে আইন-অমান্ত আন্দোলন 
( Givil Disobedience Movement ) সুর করতে হলো | 

ফলে, গবর্ণমেন্ট ধর-পাকড় SAS করলেন আবার | ১৯৩০ 
সালের জান্ুয়ারীতেই সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ тараа | শরৎচন্দ্র 

তখন সাময়িকভাবে আইন-ব্যবসা বন্ধ ক'রে দেশের কাজে পরিপূর্ণ 

ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন বন্ধুরা এজন্য বিশেষ অন্থুযোগ 
করেছিলেন তাকে । তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, ব্যবসার বিপুল 
আয় স্বেচ্ছায় বিসৰ্জ্জন দিয়ে শরৎচন্দ্র নিজের যতটা না হোক, জাতির 
ক্ষতি করলেন ভয়ানক-রকম। কারণ, শরৎচন্দ্রের হাতে অর্থ 
এলে সেটা জাতিরই কাজে লাগতে । শরৎচন্দ্র এ-অন্ুযোগের 
" উত্তরও দিয়েছিলেন চমৎকার । তিনি বলেছিলেন “দেশে টাকার 
অভাব নেই। আমি দেশের লোকের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে 
দাঁড়াই যদি, আমার ব্যবসার আয়ের চাইতে ঢের বেশী টাকা আমি 
এনে মজুত করতে পারবো জাতির কোযাগারে। কিন্তু নিজে 
ব্যরিষ্টারী করতে-করতে সে-রকম আবেদন যদি জানাই আমি, জাতি 
কোন মূল্য দেবে না তাকে 1” 
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সুভাষচন্দ্র কারাগারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র 
বাইরে । কর্পোরেশনের উপর তার . প্রচণ্ড 
প্রভাব তখন। তিনি এবং তার সহকর্মী চারি 
জন, এই Hoare তখন বিলিতী কাগজওয়ালারা নাম দিয়েছিল 
—The big five ( পঞ্চ শক্তিমান ) | বস্তুতঃ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে 
এই পাঁচজনের সম্মিলিত শক্তিকে অগ্রান্ করবার মত ব্যক্তি বা 
প্রতিষান তখন এ-দেশে ছিল না।  শরংচন্দ্রের এই চার সহকর্মীর 
ভিতর аза হলেন, পশ্চিম-বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানিচন্দ্র 


রায়, এবং আর-এঁকজন হচ্ছেন, গ্রীনলিনীরঞগজন সরকার, এই রাজ্যেরই 


রাজস্বদচিব | আর দুইজন শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ও Эзет গোস্বামী । 

এই পঞ্চশক্তিমান এইবার এক চমৎকার খেলা খেললেন | 
বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর মতামতকে কত যে তুচ্ছ করে দেশের লোক, 
এই এক চালে তা জ্জল্জ্বল্‌ ক'রে ফুটে উঠলো জগতের সমুখে | 
ত্রিটিশ-কারার় অবরুদ্ধ ots তার! কলিকাতা কর্পোরেশনের 
মেয়রপদে নির্বাচিত করলেন | 

অবশ্য, সুভাষের কারাদণ্ড হয়েছিল মাত্র নয়মাসের 99 | সেপ্টেম্বর 
মাসে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন, এবং এসেই মেয়রের কার্য্য- 
ভার হাতে তুলে নেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালের স্বাধীনতা দিবসেই 
(২৬ শে জানুয়ারী) তাকে আবার জেলে ফিরে যেতে হলো 
তিনি সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে এদিন একটি রাজনৈতিক 
শোভাযাত্ৰা বার করেছিলেন | 
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এ বৎসরই জুন মাসে চ্টগ্রাম-অন্ত্রাগার-নুঠন ৯4] 2 
মামলার বিচার আরম্ভ হর। শরৎন্্রকেআহ্বান 8 YAA, | 
করা হলো আসামীদের পক্ষ সমর্থন করবার " 22 f- 
জন্য । একটি পয়সা ত’ তিনি এউপলক্ষে গ্রহণ করেনই-নি, নিজের 
যাতায়াতের ব্যয় এবং মামলার জন্য আনুষঙ্গিক ae তাকেই নির্বাহ 
করতে হয়েছিল । এবং wl তিনি নির্বাহ করেছিলেন পরম আনন্দেই। 

এর পর ঘটনার চাপে পড়ে তাকে আইন-ব্যবসা আবারও Qe 
করতে. হয়। তখনও চট্টগ্রামের মামলা অব্যাহত গতিতে চলেছে। 
, শরৎচন্দ্র পুনরায় চট্টগ্রাম যাওয়ার সুবিধা করতে পারলেন না.। 
কিন্ত তাই ব'লে আসামীদের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়েও তিনি 
থাকেন নি। মামলা পরিচালনার সমস্ত বায় তিনি নিজের পকেট 
থেকেই দিতে Sees enit l 


১৯৩২ টার 891 дэнс, সাত টুর 
চালনার জন্য wats গিয়েছিলেন । সেইখানে তাকে গ্রেফতার 
করলো পুলিশ । এক প্রাচীন আইন ছিল এদেশে__১৮১৮ সালের 
| ‘তিন আইন”। এই আইনের বলে পুলিশ যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে 
কয়েদ করতে পারতো । ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্র নিজেই এই আইনের 
বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন করেছেন। এখন ইংরেজ-শানকগণ সেই 
শয়তানি-আইন তার উপরেই প্রয়োগ করলেন। তিন আইনের 
বন্দীদের বিচার করার প্রয়োজন হতো না। গ্রেফতারের সঙ্গে-সজেই 
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শরৎচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো» জববলপুর 
Ся јет জেলে | কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র 
এসে তার কারাসঙগী হলেন এইখানে | তাকে 
অবশ্য বেশীদিন থাকতে'হলে! ন! এখানে | তার «ЯС 5 হয়েছে 
সন্দেহ ক'রে গবর্ণমেন্ট তাকে ভিয়েনা পাঠিয়ে দিলেন চিকিৎসার জন্য | 

এদিকে শরৎচন্দ্রকে পাঠানো হলো» কাশিয়াং। সেখানে তার 
নিজের বাড়ী ছিল। এই গৃহেই অন্তরীন থাকবেন তিনি_-এই হলো! 


সরকারী আদেশ 1 এইখানে থাকতে-থাকতেই কিন্ত এক অভাবনীয়, 


ঘটনা ঘটে গেল।  কেন্দ্রীয়-আইন-সভার নির্বাচন চলছিল | 
কলিকাতা অ-মুসলমীন কেন্দ্র হতে শরৎচন্দ্র বিন! বাধায় নির্বাচিত 
হলেন। এটা হলো».১৯৩৪ সাল | 

সঙ্গে-সঙ্গেই একটা জটিল সমস্যা উপস্থিত হলো সরকারের সমুখে | 
সভ্য-দেশের রীতি অন্থুদারে আইন-সভার কোনো সদস্যকে বন্দী ক'রে 
রাখা চলে না। শরৎচন্দ্র দাবী করলেন-_তাকে ব্যবস্থাপক-সভার 


কাজে যোগ দেবার অন্ুমতি দিতে হবে । বলা! বাহুল্য, এ-দাবীতে : 


কর্ণপাত করার মত অবস্থা তখন ভারত-সরকারের ছিল al! তারা 

FABA অবলম্বন ক'রে রইলেন। ১৯৩৫ সালের ২২শে SATA 

কেন্দ্রীয়-আইন-সভায় এ নিয়ে বিষম আলোড়ন স্থষ্টি হলো | 8| ভুলা- 

ভাই দেশাই তখন 8 সভায় কংগ্রেসীদলের মুখপাত্র । তিনি শরৎচন্দ্র 

সন্বন্ধে সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা ক'রে এক জোরালো! বক্তৃতা করলেন 

সভায় ! এবারে টনক নড়লো সরকারের । কিন্ত তবুঃ লাল ফিতার 
২৮ 
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. মহিমায় আরও কয়েক মাস বিলম্বিত হলো. 
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শরংচন্দ্রের মুক্তি। ১৯৩৫ জালের ২৬শে 
জুলাই এ মুক্তি অবশেষে সত্যই এলো । 


কিন্তু বিরক্ত হয়ে তখন শরৎচন্দ্র পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। 


এদিকে শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে ইতিমধ্যে এক দারুণ ছুবিপাক 
ঘটে গিয়েছে | তার পরমারাধ্য পিতৃদেব ১৯৩৪ সালের ২রা ডিসেম্বর 
স্বর্গারোহণ করেছেন। еі তার পীড়ার সংবাদ পেয়েই সরকারী 
বাধানিষেধ তুচ্ছ ক'রে ভারতে ফিরে এসেছিলেন । তার সে উপায় 
ছিল। . কারণ, ইউরোপে তাকে কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বাস করতে 
হতো! all গতিবিধির স্বাধীনতা তার ছিল | কিন্ত--ভারতের ভিতরে 
থেকেই শরৎচন্দ্র ছিলেন সে-স্বাধীনতায় বঞ্চিত। পিতার অন্তি মশয্যার 
পার্শ্বে উপস্থিত হওয়া তার ভাগ্যে ঘটলো না | 

ধারণার অতীত বিশৃঙ্খলা তখন বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে। 
দেশবন্ধুর অবর্তমানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বাংলার নেতৃপদে বৃত 
হয়েছিলেন। কিন্ত তিনিও প্রাণত্যাগ করেছেন অন্তরীণ অবস্থায় | 
সুভাষচন্দ্র নির্বাসনে । ক্ষুদে উপ-নেতার৷ সবাই এক-একটা দল 
পরিচালনা করছেন। চারিদিকে স্বয়ংসিদ্ধ কর্তার ছড়াছড়ি ! এই 
সময়ে শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন কারাগার থেকে । দেশের লোক 
স্বস্তির নিশ্বাস: ফেলে বাঁচলো | নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য চারিদিক থেকে 
চাপ আসতে লাগলে! শরৎচন্দ্রের উপরে । দেশের এ  ছুরবস্থায় 
শরৎচন্দ্র বাণী শুনবার' জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো! দেশবাসী | কিন্তু 

২৯ 


CAND 45 


শরৎচন্দ্র оточ কামনা করেন নি 
কোনোদিন | তিনি ছিলেন, নিঃস্বার্থ কর্মী ৷ 
| দেশবাসীর সনির্বন্ধ অন্ুরোধের-উত্তরে তিনি 
সবিনয়ে নি করলেন_-“আমার কাছে কেন:বাণীর প্রত্যাশা ? 
আমি ত’ নেতা৷ নই !” J 
কিন্তু দেশবাসী এ-কথা শুনতে চায় All শরৎচন্দ্রকে,কর্পো- 
রেশনের অলডারম্যান ও অস্থায়ীভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক-কংগ্রেসের 


সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হলো। তিনি বাংলার রাজনৈতিক: 


দলাদলি দূর করবার জন্তই আত্মনিয়োগ করলেন সর্বপ্রথমে। 
ইতিমধ্যে গোলটেবিল-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং তারই ফল- 
স্বরূপে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চাপানো হয়েছে হিন্দুজাতির wea | 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ 'নেতৃগণ এই বাটোয়ারাকে মেনে 
নিতে অস্বীকার “করলেন, এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য 
গ'ড়ে তুললেন একটি নতুন wal শরৎচন্দ্র সোৎসাহে এই দলের 
সঙ্গে মিশলেন গিয়ে । দেশের বহু স্থানে সফর করলেন_-বীটোয়ারার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্য | ; 

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন-সভার নির্বাচন হলো আবার। 
শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাঁটোয়ারা-বিরোধী দলের লোকই অধিক 
সংখ্যায় নির্বাচিত হলো । ফলে? শরৎচন্দ্রই হলেন নতুন আইন- 
সভার কংগ্রেসী-দলের নেতা | È 

ইতিপূর্বে লাহোরে ও অমৃতসরে সফর উপলক্ষে কংগ্রেস কর্তৃক 


৩০ 


№? 


77721222 


wae গ্রহণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 
শরৎচন্দ্র। তার মত ছিল এই যে, কংগ্রেসীরা 
যে প্রদেশে সংখ্যায় অল্প, সেখানে অন্য দলের 22 এ, 

সঙ্গে কোয়ালিশনে মন্ত্রিসভা গঠন তাদের উচিত। তাতে ফল এই 
‘হবে যে, শাসনের ষোলো-আনা ক্ষমতা করায়ত্ব না থাকলেও দেশের 
কল্যাণকল্পে মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করবার ন্থুযোগ অন্ততঃ তারা 
পাঁবেন। কিন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং-কমিটি বিবেচনা করলেন__যে- 


প্রদেশে কংগ্রেসী-সদন্তেরা _ সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সেখানে কংগ্রেস * 


মনত্রীভা-গঠনে কোনো অংশ নেবে না । এরই ফলে বাংলাদেশ 
মুসলিম লীগের কবলে চলে গেল পুরোপুরি | এবং দেশের সর্বনাশের 
পথ ক্রমশঃ Эм হতে ও 


* * 


এদিকে সুভাষচন্দ্র E a থেকে p করেছিলেন, ১৯৩৬ 
erra এপ্রিল মাসে, কিন্ত সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে কুখ্যাত তিন 
আইনে গ্রেপ্তার ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ কর! হ'লো। পরিপূর্ণ 
এক বৎসর পরে তিনি মুক্তি পেলেন, ১৯৩৭ ,সালের মান্টে। এই 
সময়ে তখর অক্লান্ত দেশসেবার, পুরস্কারম্বরূপ জাতি তাঁর উপর 
অর্পণ করলো তার করায়ন্ত শ্রেষ্ঠ সম্মান। Worcs নির্বাচন 
করা হ’লো, কংগ্রেস-সভাপতি al রাষ্ট্রপতি । এবারে কংগ্রেসের 


অধিবেশন, হলো হরিপুরায় | ওয়াকিং-কমিটি বা কংগ্রেস-: 


কাধ্্যনির্বাহক সংসদ গঠন করবার সময় সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করলেন 
" ৩১ 


QANU 4৫22 


তার অগ্রজকে, এই সংসদের IAT গ্রহণ 
| করবার জন্য। তারই দরুণ শরৎচন্দ্রকে 
ওয়াকিং-কমিটিতে আসন গ্রহণ করতে হ'লো। 

হরপুরাতেই সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র দ্যর্থহীন 
ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয়-সরকারের গঠন অম্পর্কে" 
ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে কোনোরকম আপোষ রফায় সম্মত হবে. না 
কংগ্রেস। অথচ আপোষ-বিরোধী মনোভাব দেখলেই গান্ধীজী- 
পরিচালিত দক্ষিণপন্থীগণের শঙ্কার কারণ ঘটতো। এই সময়েই 
মহাত্মা গান্ধী সুভাষন্দ্রকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন। 

কংগ্রেস তখন আটটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা পরিচালনা sare | 
কেন্দ্রেও যাতে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে 
না পারে, ১৯৩৫এর ভারত-শাসন আইনে তার রক্ষাকবচ রেখেছিলেন 
ইংরেজ-সরকার। এখন সেই রক্ষাকবচগুলিকে যথাযথ স্বীকৃতি 
ও আকার প্রদান করবার জন্য উঠে প’ড়ে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন 
বড়লাট লর্ড লিনলিথগো | মহাত্মার পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধের 
আশঙ্কা ছিল না, কারণ তিনি যে-কোনো গতিকে একটা মীমাংসায় 
উপনীত হবার জন্যই উদ্গ্রীব। পাছে সুভাষ-শরৎ-পরিচালিত 
বামপন্থী দল এ-বিবয়ে কংগ্রেসকে আপোষ-বিরোধী ক'রে তোলে, 
এই নিয়ে হ’লো| প্রবীণগণের দুশ্চিন্তা | 

এইজন্যই পর বৎসর যখন সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রে-সভাপতি 
পদে নির্বাচনপ্রার্থা হয়ে দাড়ালেন, তখন গান্ধীজীর তরফ থেকে, 
৩২ - 7 


GAP 4৫2 


এলোঞ্প্রবল প্রতিকূলতা | অন্য কেউ হ'লে 
তখনই নিজের মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার করে 
পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো নির্বাচনের ক্ষেত্র থেকে। 
কিন্তু সুভাষচন্দ্র সে পাত্রই ছিলেন না । গান্ধীজী-মনোনীত ডাক্তার 
সীতারামিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন তিনি। এবং 
ভোট গণণার ফল. দেখে দক্ষেণপন্থীগণ প্রমাদ গণলেন। প্রচুর 
ভোটাধিকে; ডাঃ সীতারামির়াকে পরাজিত ক'রে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়" 
বার নির্বাচিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট পদে | 

এইসময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক-কংগ্রেসের  কন্ফারেন্ন হলোঃ 
জলপাইগুড়ি সহরে। শরৎচন্দ্রকে করা হলো এর সভাপতি 
(১৯৩৯) | সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র ইংরেজ-শাসনের অবসান, 
দাবী ক'রে যে বক্তৃতা দেন, তারই সারাংশ গ্রহণ ক'রে পরবত্তিকালে 
মহাত্মা গান্ধীর зубу “Quit India” বা “ভারত ছাড়ো” মন্ত 
রচিত হয়েছিল । এই জলপাইগুড়ি-কফন্ারেন্সের সভাপতির 
অভিভাষণ আরও এক কারণে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল । নিখিল- 
ভারতীয়-কংগ্রেসের অধিনেতারূপে সুভাষচন্দ্র কোন্‌ কার্যক্রম 
অনুসরণ ক'রে চলবেন, তারও মোটামুটি একটা আভাস এতে 
দেওয়া হয়েছিল | 

কিন্ত ত্রিপুরীতে বামপন্থীদের সমস্ত আশা-ভরসার অবসান হলো! | 
স্থভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করলেন-__ইংরেজ-সরকারকে চরমপত্র 
er হোক । . fee দক্ষিণপন্থীরা এতে সম্মত হলেন না। 


৩৩ 


CARD 1008 


DAS স্থভাষচন্দ্ৰ তখন সাংঘাতিক অসুস্থ | কীজেই 
Т BAY: বিতর্কবিতগার ভার পড়লো» শরৎচন্দ্রেরই 

$ A উপর । вада প্রদানের প্রস্তাবে পণ্ডিত 
জহরলাল নেহেরু বিরোধিতা করলেন শরৎচন্দ্রের। 

কংগ্রেসে তখন একতার নাম গন্ধ নাই । বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীর 
ভিতরকার 'পার্থক্য ইতিপূর্বে আর কখনও এতথানি উগ্র হয়ে 
"দেখা দেয়নি। এ উগ্রতার কারণও মহাত্মা গান্ধীর আত্মাভিমান | 
প্রতিদন্দিতায় ডাক্তার সীতারামিয়ার পরাজয়ের বার্তা "শুনে তিনি 
ঘোষণ! করেছিলেন-__“এটা আমারই পরাজয় ।” সেই পরাজয়ের 
শোধ তুলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন দক্ষিণপন্থীরা পণ্ডিত 
গোবিন্দ পন্থ প্রস্তাব করলেন__ওয়াফিং-কমিটি গঠন _ ব্যাপারে 


সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজীর মতান্থুসারে চলতে হবে | | 
বলতে গেলে এটা প্রকারান্তরে কংগ্রেস-প্রেসিডেন্টের উপর 


অনাস্থারই প্রস্তাব | কিন্তু এ-অপমানেও বিচলিত:হলেন ন! 91909 | 
তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ শিরোধার্য্য ক'রে গান্ধীজীর পরামর্শ মতই 
«л গঠনে প্রস্তুত হলেন, কিন্ত মহাত্মা পরামর্শদানে 
স্বীকৃত ali কিছুতেই তাকে প্রসন্ন করতে না পেরে সুভাষচন্দ্র 
- অগত্যা প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিলেন ( ৩০শে এপ্রিল, эвээ)! 
কিন্তু প্রেপিডেন্ট পদ ত্যাগ করতে হলে! বলেই যে, 9914 আর 
জন্মভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ্র গ্রহণ করবেন না, তা ত’ হতেই পারে 
না! তিনি কংগ্রেসের ভিতরই “forward bloc” (ফরোয়ার্ড ব্লক) বা 


“Oo 


AMP ATES 


অগ্রদূতগোষ্ঠী গঠন করলেন | কংগ্রেসের ভিতর 
ХН) অনমনীয় চরমপন্থী, তাদেরই জন্য এই AN | 
গোঠীর প্রতিষ্ঠা 1 এরই প্রসার ও মর্ধ্যাদাবৃদ্ধির La Spy 
দিকে সুভাষচন্দ্র এখন থেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। 
বলা বাহুল্য, ফরোয়ার্-ব্লকের প্রথম ANTS হলেন মেজদী শরৎচন্দ্র | 
কিন্ত quia ও শরৎচন্দ্রের অগ্নিপরীক্ষার তখন: কেবল সুরু 
হয়েছে। প্রথমেই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করে | 
দেওয়া হলো তিন বৎসরের জন্য। এর ফলে বাংলার কংগ্রেস, 
নিখিলভারত কংগ্রেস থেকে কার্য্যতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাংলার 
অধিকাংশ কংগ্রেস-সদন্ সুভাষের অনুরক্ত ও ARI, কাজেই 
কেক্্রীয়-কংগ্রেস, বাংলার কংগ্রেস-কগিটিকে বাতিল করে দিয়ে তার 
স্থানে এক ‘এড. হক’ কংগ্রেস গ’ড়ে তুললেন | এদের কোনো! প্রাতি- 
পত্তিই ছিল না দেশে । বঙ্গীয় আইন-পরিষদের কংগ্রেসী-সদস্তেরাও 
দুইদলে বিভক্ত হয়ে গেলেন ৷ এডহক দলের নেতা হলেন 
কিরণশক্কর রায়, বাতিল-কংগ্রেসের নেত! হলেন, শরৎচন্দ্র | ১৯৪০সালে 
gotta রামগড়ে সমবেত হয়ে কংগ্রেস-অধিবেশন ক্ষেত্রের : 
পার্থেই নিজেদের সভার অনুষ্ঠান করলেন, বিরাট সাফল্যের সঙ্গে | 
. সুভাষচন্দ্র প্রতিই দেশের লোকের দৃষ্টি একাগ্রভাবে নিবদ্ধ 
[ছল ব'লে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও রাজনৈতিক পাণ্ডিত্য 
সব-সমরে সমুচিত স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়নি সেদিনকার বাংলায় 
Же ভারতে । কিন্তু অন্য পারিপার্থিকের ভিতর তার জলপাইগুড়ি- 


৩৫ 


CARD ATCO 


কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ বিশেষ 
" মধ্যাদা লাভ করতে পারতো নিশ্চয়ই | তারপর 
\ এলো__আইন-সভার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাক! 
কালীন একাধিক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ৷ দ্বিতীয় 
বিশ্বমহাযুদ্ধ তখন প্রলয়াগ্নি জালিয়েছে__জলে, স্থলে ও আকাশে | 
সে-যুদ্ধের রক্তপিছল রণক্ষেত্রে ইংরেজের যুদ্ধ-রথের চাকার _সঙ্গে 
ভারতকে বেঁধে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়ানোর নীতির প্রচণ্ড এক 
প্রতিবাদ করেন শরৎচন্দ্র, এইসময়ে, বাংলার আইন-সভায় দীড়িয়ে। 

তারপর, মুসলিম লীগের মন্ত্রীনভা গঠন। শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব 
ছিল, যে-সব প্রদেশে বিশুদ্ধ কংগ্রেসী-মন্ত্রীসভা গ’ড়ে তুলবার উপায় 
নেই, সেখানে কংগ্রেস, মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে-মিশে কোয়ালিশন- 
মন্ত্রীসভা গঠন করবে । fee কংগ্রেস-ওয়াকিং-কমিটি থেকে 
শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবের অন্থমোদন আসতে অযথা বিলম্ব হয়ে গেল। 
মুসলিম লীগ তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা কংগ্রেসের অপেক্ষায় কতদিন 
আর বসে থাকবে? অন্যান্য ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া 
ক'রে নিয়ে মুপলিম লীগ মন্ত্রীসভা গ’ড়ে তুললো__-কংগ্রেস-নিরপেক্ষ 
হয়েই। অথচ এই কোয়ালিশন যদি তখন সম্ভব হতো, তাহ’লে 
বাংলায় নিছক মুসলিম-প্রাধান্য প্রতিষ্িত হতে পারতো! না, এবং 
তারই ভয়াবহ পরিণামের হাত থেকে হিন্দু-জাতিকে উদ্ধার করবার 
জন্য আজ বোধ হয় বাংলাদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলবারও 
প্রয়োজন হতো না 1 


৩৬ 


CAND 275 


যাই হোক-_মুসলিম-মন্ত্রীসভা গঠিত 
হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ স্বৈরাচারী ও হিন্দু- ১ 
বিদ্বেষী নীতি অন্ুসরণ করতে লাগলো সকল VA 
দিক দিয়েই। বিশেষ wea তাদের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল ও 
কলিকাতা কর্পোরেশন আইন সংশোধন-বিল সম্পর্কে দারুণ 
উত্তেজনা ও আন্দোলনের স্থষ্টি হয়েছিল দেশে। AANA 
অভাবনীয় তেজস্বিতার সঙ্গে, বিরোধীদলের নেতা হিসাবে শরৎচন্দ্র 
এই gê বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তারই ফলে একাধিক- 
বার 2 বিল gea চুড়ান্ত আলোচনা মূলতুবী রাখতে বাধ্য 
হয়েছিলেন সরকারপক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যে শরংচন্দ্রের উপর 
পতিত হয়েছে কংগ্রেসের বিষদৃষ্টি । তিনি কংগ্রেসের ভিতরে থেকে 
কংগ্রেসী রীতি-নীতির বিরোধিতা করতে পারেন 9! তাই 
১৯৪০ সালে তাঁকেও 191957909 মত বহিষ্কার করা, হলো কংগ্রেস 
থেকে । তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শরৎচন্দ্র নিজের পথে 
অগ্রনর হতে থাকলেন | 

মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে সারা বাংলায় 
তখন চলেছে হিন্দু-মুসলমানে দারুণ মনোমালিন্য ৷ সুভাষচন্দ্র | 
সাময়িকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর এক্য, স্থাপন করতে সক্ষম 
হলেন__অন্ধকৃপহত্যা-স্মৃতিস্তস্তের অপসারণ দাবীতে জাতীয় 
আন্দোলন আরম্ভ ক'রে। সম্প্রদায় নিধিশেষে সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ 


সমর্থন এই দাবীর পশ্চাতে বর্তমান দেখে, লীগ মন্ত্রীসভা এ কুখ্যাত 


৩৭ 


CARD ALLE 


WAS অপসারিত করতে বাধ্য হলেন, 
, কিন্তু আন্দোলনের aR ও পরিচালক 
সুভাষচন্দ্রকে একটা! রাজদ্রোহযূলক বক্তৃতা 
প্রদানের অভিযোগে করলেন গ্রেপ্তার । প্রথমে তাকে জেলেই 
রাখ! হয়েছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যহানি-ঘটায় তাকে শেষে এলগিন রোডের 
ভবনেই অন্তরীণ Wea রাখা হয়। এইখান থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের 
স্বাধীনতাদিবস ২৬শে জানুয়ারী তারিখে রহস্তজনকভাবে অস্তহিত 
হয়ে বান তিনি । দীর্ঘদিন পরে বেতারযোগে তার কণ্ঠস্বর শুনতে 
পাওয়া যায় ; তখন তিনি জার্মানীতে | 

সুভাষচন্দ্রের অস্তর্ধানে বামপন্থী-নেতৃত্ব ও বাংলাকে সাম্প্রদায়িক 
অশান্তির হাত থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব যুগপৎ এবং পরিপূর্ণভাবে 
এসে পড়লো একক শরতচন্দ্রেরই উপর | ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক- 


বিদ্বেষ বেড়েই চলেছিল। আইন-সভার অভ্যন্তরেও হিন্দু ও : 


মুসলমানের ভিতর দৈনন্দিন কলহ ঘটতে! | কংগ্রেস-নেতারা কোনো 
প্রতিকারই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মুসলীম লীগের প্রতিপক্ষ 
হিসাবে হিন্দুনমাজেও উগ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদ নিয়ে হিন্দুসভ! 
ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করতে লাগলো | sags সালে সাম্প্রদায়িক 
অশান্তি ক্রমশঃ চরমে উঠে গেল এবং বহু স্থানে সুরু হলো হিন্দু ও 
যুদলমানে দাঙ্গা ঢাকা-অঞ্চলেই দাঙ্গ। হতে লাগলে! সবচেয়ে বেশী | 
জনমত উপেক্ষা করতে না পেরে গবর্ণমেন্ট দাঙ্গা-তদন্ত-কমিটি 
নামে এক কমিটি গঠন করলেন, এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই 
৩৮ 


77772 


কমিটির সমুখে সাক্ষ্য দেবার জন্য чачы _ 77 
গমন করলেন ঢাকার | তিনি উপলব্ধি 0 SAN 
করলেন যে, সর্বসন্প্রদারের প্রতিনিধি- NA A 

সন্মেলনে জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন করতে না পারলে দেশে শাস্তি 


আনয়ন করা সম্ভব হবে নাঁ। এই মর্মে তিনি পূর্বেও কংগ্রেসের 06 


কাছে প্রস্তাব করেছিলেন । কিন্ত বাংলার সমস্তার প্রতি কংগ্রেস- 
কর্তৃপক্ষ চিরদিনই উদাপীন। তারা ও-প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি 


তখন 1 у 
এখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত শরৎচন্দ্র নিজের চেষ্টাতেই দেশে 


_ জাতীয় গবর্ণমেন্ট গ’ড়ে তুলতে মনস্থ করলেন। , গোড়া মুসলমানের 
ভিতরও তিনি দুই-চারিজন এমন নেতা খুঁজে বার করলেন_যারা 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপরেও জাতীয় কল্যাণকে স্থান দিতে প্রন্তত। 

_ এদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন, ফজলুল হক, যিনি ছিলেন কৃষক প্রজা 
পার্টির নেতা, এবং বাঙালী মুসলমান-সমাজের মুখপাত্র | ইনিও 
এ-যারৎ মুসলীম লীগের সদস্য ছিলেন, এবং নিছক লীগপন্থীদের 
নিয়েই ইনি এ-পধ্যন্ত চালিয়ে এসেছিলেন তীর প্রথম মন্ত্রীসভা 1 

“মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ইনি বিদ্রোহ করলেন এইবারে । তারপর 
শরৎচন্দ্ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গঠন করলেন, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন- 
পার্টি বা সন্মিলিত প্রগতিসংঘ। ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর, হক 
সাহেবের প্রথম মন্ত্রীসভ! পদত্যাগ করলো । সঙ্গে-সঙ্গে সাম্প্রদায়িক 
অশান্তি দূর হলো বাংলাদেশ CAS 1 

৩৯ 


| 


CAND ATOR 


১১ই ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় ছয় 
' কোটি বাঙ্গালীর সন্মিলিত শুভ কামনার 
ভিতর ফজলুল হক জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের 
কথা ঘোষণা করলেন, জাতির সমুখে। 

কিন্ত হায়! যাঁর মনীষার দান এই নতুন মন্ত্রীসভা, ata 
কর্মশক্তির জলন্ত নিদর্শন এই সাম্প্রদায়িক অশান্তির অবসান, 
সেই শরৎচন্দ্র দেখেও যেতে পারলেন না জাতীয়-গবর্ণমেন্টের 
প্রতিষ্ঠা । ১১ই ডিসেম্বর তারিখেই তাকে বন্দী করলো পুলিশ 
নৃতন,মন্ত্রীসভায় এক বিশেষ সম্মানের আসন নির্দিষ্ট ছিল শরৎচন্দ্রের 
зэ, fea তিনি ভাতে উপবেশন করবার পূর্বেই তাকে যেন 
ITA উড়িয়ে নিয়ে গেল শরতানী-গবর্ণমেন্টের নারকীয় চক্রান্ত | 

বেলা 091 ২০ মিনিটের সময়ে হক সাহেবকে টেলিফোনে ডেকে 
পাঠানো হলো লাটপ্রাসাদ থেকে |  গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে 
হক সাহেব জানতে পারলেন যে, শরৎচন্দ্রকে বন্দী করবার জন্য 
কেন্দ্রীর-সরকারের আদেশ এসেছে 1 তার নামে অভিযোগ 
এই যে, তিনি নাকি জাপানীদের সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী আলাপন আনেন! 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন | 

অপরাহ্ন সাড়ে-পীচটায় স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ডেপুটি কমি- 
শনার এসে উপস্থিত হলেন ১নং উডবার্ণ পার্কে । তার সঙ্গে আরও 
বনু ছোট-বড় পুলিশ কর্মচারী । শরৎচন্দ্র ধীরে-ধীরে নীচে নেমে 
এলেন।  ভারত-রক্ষা-আইনের বলে তাকে বন্দী করার আদেশ 
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CANO ALES 


নামা তখনই দেওয়া হলো তার হাতে। 711 
উপস্থিত তিনি নিজের গৃহেই আটক থাকবেন | 22|! | 
কোন সাক্ষাৎপ্রার্থীর সন্দে সাক্ষাৎ করবার, VA 2! 
বা টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা কইবার অধিকার রইলো না তার ॥ 

ঠিক সেই সময়ে শরৎচন্দ্েরই গৃহে বঙ্গীয় আইনসভার বহু. 
"HY উপস্থিত ছিলেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র 
সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যই সমবেত হয়েছিলেন তারা | শরৎ- 
চন্দ হাসিমুখে তাদের কাছে বিদায় নিলেন, তারা কিন্তু বিদায় 
হলেন বিষণ্ন ям! ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ, এ'রা vere 
ততক্ষণ এসে উপস্থিত হয়েছেন | এদের কাছেও বিদায় গ্রহণ 
করলেন শরৎচন্দ্র | 

বাংলার আইন-সভায় ক্রমাগত ক্রুদ্ধ বিতর্কের ও প্রশ্লোত্তরের 
পালা চলতে লাগলো অতঃপর | শরৎচন্দ্রের মুক্তি দাবী ক'রে 
বঙ্গীয় মন্ত্রিসভাও প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাশ করতে লাগলেন | 
কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ অবিচলিত। তারা та ব্রিচিনপল্লীর 
কারাগারে স্থানান্তরিত করলেন শরংচন্দ্রকে । 

এই ত্রিচিনপল্লী এবং মাদ্রাজের অস্তঃপাতী মারকার! ও FRA- 
কারাগারে দীর্ঘ চারি বৎসর যাপন করতে হলো শরৎচন্দ্রকে | 
অসহ গ্রীষ্ম ওদিকে, সম্মানিত দেশনায়ককে রাখা হয়েছিল একান্ত. 
একা, নিভৃত কারাকক্ষে। রন্ধনের জন্য একটা ভৃত্য পৰ্য্যন্ত 
তাকে দেওয়া হতো না। কারণ, ভৃত্য যে, সে ত' গুপ্তচরেরও কাজ 
৪ ৪১ 


GARD ALGER: 
করতে পারে! ইংরেজের বিবেচনায় শরৎচন্দ্র 


অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল ব'লে রটনা করতেন তারা | 
ওদিকে সুভাষচন্দ্র তখন পূর্বব-এশিয়ায়, আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে 
ও পরিচালনায় Tel এ-সমরে শরংৎবাবুর উপর কঠিন দৃষ্টি 
রাখবেন বইকি তারা! শুধু শরতবাবু কেন, কলকেতায় তাঁর 
পুত্র পরিজনদের উপরও অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল এ সময়ে, 
সরকারী তরফ থেকে | তার পুত্র শিশির 4 ও ভ্রাতুপ্পুত্রদের মধ্যে 
অনেকেই রাজবন্দীরূপে পাঞ্জাবের জেলে বাস করছিলেন। সমগ্র 
বন্ু-পরিবারটাই যেন রাজদ্রোহী ব’লে বিবেচিত হচ্ছিলো | ইতিমধ্যে 
শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় পুত্র ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। 

ইংরেজ-সরকারের বেতনভূকৃ Эр | মাঁঝে-মাঝে. গুজব রটিয়ে 
দিত এই মরে, যে, শরংচন্দ্রকে কারাগার থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য জাপানী এরোপ্লেন হানা দিয়েছে মাদ্রাজ-উপকূলে। 
এইরকম রটনা উপলক্ষ্য ক'রে শরংচন্দ্রের কারাজীবনের উপর 
নিত্য-নৃতন বিধিনিষেধের কঠোরতা চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ 388 
ক'রে নিতেন তারা । ক্রমে শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্যহানি হলো 1 জীবন 
ংশয়ও ঘটেছিল ছুই-একবার, গুরুতর পীড়াবশভ। কিন্ত 
সয়তানী-নরকার তবুও শরৎচন্দ্রের মুক্তির কথা কল্পনাও করতে 
পারে নি। যেন, 8 একটিমাত্র লোককে ছেড়ে দিলেই সঙ্গে-সঙ্গে 
জাপানীরা এসে ছেয়ে ফেলে দেবে ভারতবর্ষ, ইংরেজের সাধের 
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_ ছিলেন বিপজ্জনক ব্যক্তি, জাপানীদের সঙ্গে তীর 20 


০ Drs ক কাকি ক পালার 


i 
(22525 ГӘ; 
সাম্রাজ্য দেখতে-দেখতে (аян হয়ে যাবে 1 
ভারতবর্ষ থেকে। { | 
এদিকে বাংলার বুকের উপর দিয়ে ঘটে * Я. 
চললো-_বিপর্ধযয়ের উপর বিপধ্যয়। ফজলুল sere এক-রকম 
জোর করেই ইস্তফা -দিতে বাধ্য করলেন গবর্ণর ॥ উন্মাদ A- 
দায়িকতাবাঁদী লীগপন্থীর দল অধিষ্ঠিত হুলো মন্ত্রীর আসনে | 
আবার চললো দাঙ্গা হাঙ্গামা, তারপর এলো দারুণ দুর্ভিক্ষ, যে 
ছুভিক্ষকে | 5 уу? ব'লে, মত প্রকাশ করেছেন নিরপেক্ষ 
পর্যবেক্ষকের! | বাঙালী তখন না খেয়ে পথে-ঘাটে কুকুর-বেডালের 
মত মরছে, পুলিশের লাঠিতে, বুলেটে মরছে, আবার দাঙ্গাবাজদের 
ছোরার আঘাতেও মরছে। বাংলায় তখন নেতা নেই, বাঙালীকে 
রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসবার কেউ নেই, সব শক্তি, সমস্ত 
উদ্দীপনা যেন নিঃশেষে অন্তহিত হয়ে গেছে_ন্ভাবচন্দরের প্রবাস- 
গমনে এবং শরৎচন্দ্রের কারাবরণে | 
অবশেষে একদিন বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলো» পশ্চিমে জার্মানী 
এবং পূর্বে জাপান হলো ধুলিসাৎ। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের 
সীমান্ত অধিকার করেও তারপর পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো, 
ইংরেজের কাগজে রটনা হলো যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক ভাবে। 
তখন, সাহসে বুক বেঁধে শরৎচন্দ্রের মুক্তির আদেশ দিলেন ভারত- 
সরকার | ১৯৪৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কারাকক্ষের বাইরে 
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CAND ALCL 


পদার্পণ করলেন শরৎচন্দ্র, দীর্ঘ চার বৎসর 
পরে। তখন তাঁর স্বাস্থ্য একান্তই ভগ্ন, 
যদিও অন্তরের তেজ পূর্ববংই TFA | 
ж ж ж 

শরৎচন্দ্র বাংলার বরেণ্য সন্তান, শরৎচন্দ্র সর্ব-ভারতীয় নেতা, 
শরৎচন্দ্র ত্যাগী, মহাপ্রাণ পুরুষসিংহ, শরৎচন্দ্র নেতাজীর অগ্রজ-_ 
সেই শরৎচন্দ্র নিভৃত কারাবাসে সুদীর্ঘ বর্ষ-চতৃষ্টয় অবর্ণনীয় শারীরিক 
ও মানসিক যন্ত্রণার তুষানল সহ্য ক'রে আজ বাংলায় ফিরে আসছেন 
আবার-_এ-সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র বাংলার ঘরে-্ঘরে আনন্দের 
সাড়া প'ড়ে গেল। ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো তরুণ তরুণী 
বালক বৃদ্ধ_ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলে।--“কই ? কতদুরে ? 
কোন্‌ পথে তিনি 2” 

পাছে দীর্ঘদিনের কারাবন্দীকে বিরাট জন্বদ্ধনা জানিয়ে দেশের 
সয়তানী-গবর্ণমেণ্টকে ধিকৃত করে জনসাধারণ, এই আশঙ্কায় 
শরৎচন্দ্র কখন কোন্‌ CGEA এসে কোথায় অবতরণ করবেন, CAAA 
তথ্য সযত্নে গোপন রেখেছিলেন “дарлаа | কিন্ত বাংলা- 
সরকারও ত’ বাঙালী দিয়েই গঠিত! সরকারী কর্মচারীরাই-বা 
এ অদম্য পুলকের 05 (515 কাটিয়ে, সরকারের বশন্বদ পোষ্যপুত্র 
সেজে তকাতে থাকবে কোন্‌ প্রাণে? তারাই কেউ-কেউ ইঙ্গিতে 
প্রকাশ ক'রে ফেললো শরৎচন্দ্রের আগমনের তারিখ এবং অবতরণের 
স্থান। ফলে নিদিষ্ট সময়ে সাঁতরাগাছি ষ্টেশনেই ভেঙে পড়লো 
88 
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আদেশ দিয়েছিলেন_-ঁ ষ্টেশনেই শরৎ- 
চন্দ্রকে নামিয়ে, তারপর মোটরযোগে তাঁকে ' 
এনে ফেলা হবে তাঁর বাড়ীতে । সেদিন ১৯৪৫-এর 392 
সেপ্টেম্বর | 

Хї 65244 জ্যেষ্ঠ ভ্রাতী সতীশচন্দ্র বস্তু, পত্নী বিভাবতী দেবী 
এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোককুমার__এ'দের পুরোভাগে নিয়ে যে 
উদ্বেলিত জনসমুদ্র সেদিন সাতরাগাছি ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল 
শরৎচন্দ্র প্রত্যুদ্গমনের জন্য, তার ভিতর ছিলেন বহু বিশিষ্ট 
প্রধান Wel প্রথমেই নাম করতে হয় যণদের-_তারা হলেন 
কলকাতার মেয়র শ্রীদেবেন্্রনাথ মুখাজি, বাংলার প্রথম প্রধান 
মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি, এবং 
সন্তোষকুমার «5 | সম্বদ্ধনার উত্তরে হাওড়া ময়দানে যে বক্তৃতা 
করেছিলেন সেদিন শরৎচন্দ্র তা নানা কারণে বিপুল উদ্দীপনা! 
জাগিয়ে তুলেছিল সন্মিলত জনতার অন্তরে ।_-তার কিয়দংশ 
এখানে উদ্ধত করা হলো | 

“আজিকার দিনে আমার কেবলই ১৯০৫ সালের কথা মনে 
পড়িতেছে, যখন আমি কলেজে পড়িতাম। তখন ছিল বঙ্গভঙ্গের 
দিন_যখন স্বাধীনতার 'বীজ বপন কর! হয়েছিল। সেদিন আমর! 
দলে-দলে পথে বাহির হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের 
গান গাহিয়া বেড়াইতাম__সে গানের বস্কার আজ পর্যন্ত আমার কাণে 
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বাজিতেছে__“চল্রে চল্রে চল্রে ও ভাই, 
জীবন-আহবে চল্‌, বাজবে সেথায় রণভেরী, 
আসবে প্রাণে বল!” কালই হউক বা পরশুই 
হউক--রণভেরী আবার বাঁজিবে, যখন বাজিবে তখন পাওয়া যাইবে 
বাংলার যুবক যুবতীর প্রকৃত পরিচয় । আমি আশা করি, সে পরিচয়, 
সে আদর্শ, নে উদাহরণ দেখিয়া অন্য প্রদেশের লোকেরা আবার 
বাংলার পথ зэл а করিবে । আজ যে স্বাধীনতার আন্দোলন 
সর্ব ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,_-আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি 
না বাংলার যুবককে কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছি-__সে আন্দোলনের 
Эт হইয়াছিল বাংলার মাটিতে। বাংলার যুবক যুবতীদের যদি 
দেশের সম্মুখে পরিচিত হইতে হয়, তবে প্রতি Ф) হুইতে উচ্চারিত 
হউক-_‘আমার রক্তের প্রতিবিন্দু ভারতের স্বাধীনতার বীজ বপন 
করুক |” 

সরকারের প্রচ্ছন্ন পোষকতায় যুদ্ধকালে একশ্রেণীর ভূয়া স্বদেশ- 
প্রেমিকের উদ্ভব হয়েছিল সারা ভারতে । বাংলাতে তাদের প্রাদুর্ভাব 
বোধ হয় বেশীই ছিল, অন্য প্রদেশের তুলনায় । এর! দলে-দলে 
তালে-তালে প্যারেড করতো রাজপথে, মুখে শ্লোগান দিত_'জনযুদ্ধের 
জন্য AIX পণ কর, ইত্যাদি । জার্মাণী ও জাপানের বিরুদ্ধে 
ইংল্যাণ্ড আমেরিকার যুদ্ধকে এরা বলতো, эта 9089-0048 
লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা. আকর্ষণ ক'রে AINS 


পরিপুষ্ট করা। কিন্ত এদের কীপ্তিকথা কারাবাসী শরৎচন্দ্র 
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কি ক'রে জানতে পেরেছিলেন, ত! বোঝা 
যায় Al হয়ত яя сат সীতরাগাছি 2 
আগমনকালে পথে যে" দীর্ঘ অবসর রগ | 
পেয়েছিলেন, ভাইতেই সংবাদপত্র পাঠ ও সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা 
ক'রে এই জনযুদ্ধওয়ালাদের কীর্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে সব-কিছু 
তথ্য জানতে পেরেছিলেন তিনি। এবং জেনে এতটাই ক্ষুব্ধ 
হয়েছিলেন এই মীরজাফরের দলের আচরণে যে, জনসাধারণের 
সঙ্গে প্রথম সংঅব লাভ করা মাত্রই অন্তরের সে ক্ষোভকে ভাষায় 
ব্যক্ত না ক'রে পারেন নি তিনি। হাওড়ার বক্তৃতাতেই তিনি 
এদের উল্লেখ ক'রে এই কথা বলেছিলেন £ 

“যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, তাহা যদি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ না হইয়া | 
জনযুদ্ধ হইত, তবে আজ ভারত স্বাধীনতা ভোগ করিত। আমি 
জানি-_সোভিয়েট-রাশিয়ার পক্ষে উহা জনযুদ্ধ, ফ্রান্সের পক্ষে 85| 
Sia, চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে উহা! জনযুদ্, .ক্রিটনের পক্ষে 
উহা জনযুদ্ধ। কিন্তু ভারতের পক্ষে উহা কোন্‌ হিসাবে জনবুদ্ধ 2” 

যে রাশিয়ার আদর্শে এই জনবুদ্ধওগালার দল সে-দিন অন্ত- 
প্রাণিত হইয়াছিল, তাহারই সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এই বক্তা প্রসঙ্গে 
বলেন_ “আমি লেনিনকে শ্রদ্ধা করি। তিনি বীর ছিলেন। কিন্ত 
লেনিনের রাশিয়া আজ কোথায়? আজ লেনিনের রাশিয়া নাই, 
আছে ষ্ট্যালিনের রাশিয়া__ফে ষ্ট্যালিন ১৯৩৫ সালে Чэ, 
বলিয়াছিলেন_ British টাও is the greatest force for peace 
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and stability in the world” > ( পৃথিবীতে 
бе ও স্থায়িত্ব-বিধায়ক শক্তি হিসাবে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আসন সর্বোচ্চে )। 
ষ্ট্যালিনের রাশিয়ার সঙ্গে লেনিনের রাশিয়ার বিস্তর গ্রভেদ, ষ্্যালিনের 
রাশিয়া নাৎসী জার্মাণীর সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিল, alliance treaty 
করিয়াছিল । নাৎসী জার্মাণী কমিউনিষ্ট ছিল না, ছিল imperialist 
(সাস্রাজ্যবাদী)। হিটলার যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন, তখনই ষ্ট্যালিনও চুক্তি করিতে বাধ্য হইলেন সা্রাজ্যবাদী 
ব্রিটেনের সঙ্গে ৷” 

তারপর, এশিয়ার জাগরণ ! আজ এশিয়ার জাগরণ, এশিয়ার 
নব জীবন, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে AT সম্পাদন__এ-সব 
কথা নেতাদের মুখে-মুখে ! কিন্তু ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, 
SAI বড় একটা উচ্চবাচ্য ছিল all একা শরৎচন্দ্রই সেই 
হাওড়া ময়দানের জনসভাতেই এই নতুন বাণী সর্বপ্রথম প্রচার 
করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর মুখে এশিয়া সম্মেলনের ধ্বনি 
শ্রুত হয়েছিল, তারপর ভুলেই গিয়েছিল সবাই_-সে মহতী কল্পনার 
কথা। আজ আবার শরৎচন্দের বক্তৃতায়, দীর্ঘ দিন পরে নতুন 
বাণীরপ গ্রহণ করলো দেশবন্ধুর গত яті তিনি এই 
সভাতে এ-সন্বন্ধে বলেন ঃ 

“যুবকযুবতীবুন্দ | তোমরা কি ভুলিয়া 2 ১৯২২ সালে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন? তিনি 
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যে এশিয়াটিক-ফেডারেশনের স্বপ্ন দেখিয়া 
ছিলেন, তাহা ছিল উত্তরে সমগ্র রাশিয়া 
এবং দক্ষিণে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দ্বীপ পর্যন্ত 6 2 
Rasi এশিয়াটিক ফেডারেশনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন 
দেশবন্ধু দাশ 1” 

সম্মিলিত সেই লক্ষধিক লোককে সেদিন এই আশ্বাস দিয়ে 
বিদায় দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র যে, যতই অগ্নিপরীক্ষা সম্মুখে থাকুক, 
মাতৃভূমির সেবায় নিজের দেহ, মন, প্রাণ এবং যথাসৰ্বস্ব উৎসর্গ 
করবার জন্য চিরদিনই প্রস্তুত থাকবেন তিনি। স্বাধীনতার পতাকা 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন ব্রত তিনি গ্রহণ করবেন 
না কোনদিন | 

কলকেতায় এসেও তিনি বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না! 
একদিনের তরে, যদিও দেহে-মনে বিশ্রামের প্রয়োজন তার 
ছিল সর্বাধিক । বাংলার কংগ্রেস তখনও দ্বিধাবিভক্ত। বাতিল 
কংগ্রেস ও এড-হক্‌ কংগ্রেস-_কোনটারই ক্ষমত। বা প্রতিপত্তি 
নেই তখন পূর্বের মত। শরৎচন্দ্র দেখলেন_মৃতপ্রায় বাংলাকে 
বাচিয়ে তুলতে হ'লে এই বঙ্গীয় কংগ্রেসকে আবার পুনরুজ্জীবিত 
না করলে নয়। তাই তিনি অবিলম্বে উদ্যোগী হলেন কংগ্রেস- 
পরিচালকদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের জন্য । সদ্যকারামুক্ত কংগ্রেস- 
নায়কেরাও পূর্বের প্রতিদ্বন্দিতার কথা মনেক'রে বসেছিলেন না তখন | 
দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন যদি আনয়ন করতে হয়, তবে নেতৃস্থানীয় 
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CAND ADE 
বাক্তিগণের এক্যবদ্ধ প্রয়াস যে অপরিহার্য্য, 
তা তার! বুঝতে পেরেছিলেন । এ অবস্থায় 
বাংলার একমাত্র এবং অবিসন্বাদী নেতা 


“রংচন্্রকে উপেক্ষ। ক'রে বসে থাকা তাদের পক্ষে সঙ্গত বা সম্ভব: 


ছিল না। 

ফলে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ETRE নগরে AR | 
ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হলৌ, তাতে শরৎচন্দ্র 
উপস্থিত হওয়ার কোন বাধা রইল নাঁ। তিনি সভা প্রবেশ 
করবামাত্র তাকে যথোচিত সমাদরের সঙ্গে মঞ্চের উপর নিয়ে 
Weal হলো এবং সমবেত সভ্যগণের সম্মুখেই সর্দার প্যাটেল 
তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে সবাইকে 
বুঝিযে দেওয়া হলে! যে, অতীতের মনোবিবাদ উভয় পক্ষই বিস্মৃত 
হয়েছেন, এবং কাধে কাধ মিলিয়ে দাড়িয়েছেন__মাতৃভূমির 
স্বাধীনতাযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের 
কর্মধারার সঙ্গে বাংলার কংগ্রেসীরা যে attr হারিয়ে ফেলে- 
ছিলেন কেক বংসরের জন্য, তা আবার জোড়া লেগে গেল 
শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ডাবের সঙ্গে-মঙ্গেই | অভূতপূর্ব উদ্দীপনার 
সঞ্চার হলো গোট| দেশে। বাংলায় থে মর্ধ্যাদাহানি ঘটেছিল 
কংগ্রেসের, ভার সংশোধনের উপায় হলো এবার | এই সময়ে তা যদি 
না হতো, তাহ'লে ১৯৪৫-এর শেষভাগে BABS সাধারণ নির্বাচনে 
কংগ্রেসের ভাগ্যে (дуа ঘটবার সন্তাবন! ছিল বাংল! দেশে | 
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সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৪৫ সালের 
ডিসেম্বর মাসে | ভারতীয় কেন্দ্রীয়-আইন- 
পরিষদের জদন্যপদের জন্য সর্ব-ভারতব্যালী 027777 297 
_ এই . প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিপত্ভিশালী পরি সবগুলিই 
বিপুল উৎসাহে যোগ দিয়েছিল, এবং তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন- 
প্রার্থী al হয়েছিলেন, তারাও ছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
সর্বজনশ্রদ্ধের জননায়ক | বাংলা থেকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন, শরৎচন্দ্র । তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, 
হিন্দুমহাসভার জনৈক প্রতিনিধি। শরংচন্দ্রের অবর্তমানে হিন্দু- 
মহাসভা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বাংলায়। তার কারণ 
ছিল এই যে, হিন্দু স্বার্থের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে রচিত হতো 
মহাসভার কার্ধ্য্ুচী । কংগ্রেস ছিল জাতীয়তাবাদী, হিন্দুর স্বার্থকে 
বিশেষভাবে পুরোভাগে স্থাপন করা তার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব 
ছিল aii fee শরৎচন্দ্র যখন নিজের স্বভাবপিন্ধ জোরালো! 
ভাষায় প্রচার করলেন "যে, পাকিস্তান গঠনের যে-কোন প্রয়াসের 
প্রাণপণে বিরোধিতা করবেন তিনি, তখন নিখিল বাঙালী হিন্দুর 
দু প্রত্যয় জন্মালো যে, হিন্দুর স্বার্থ শরংচন্দ্রের হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ | 
ফলে, ইলেক্শনে সুপ্রচুর ভোটাধিক্যে বিজয়ী হলেন তিনি। 
হিন্দুমহাঁসভার প্রার্থীর ঘটলো শোচনীয় পরাজয় | 

কংগ্রেসী-সভ্যেরা কেন্দ্রীয়-আইন-সভায় তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ | 
আর তাদের ভিতর রয়েছেন যশস্বী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 
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মনীষীরা | এ'রা যে-কেউ আইন সভায় দলীয় 
, মু? সর গুরু কর্তব্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ সক্ষম | 
কিন্তু Vaso সম্মুখে উপস্থিত থাকতে আর 
কেউ এ-সম্মানের আসন গ্রহণ করতে পারেন না। সবাই এক- 
বাক্যে শরংচন্দ্রকেই কংগ্রেসী-দলের দলপতিরূপে নির্বাচন করলেন। 
এই মহতী মর্ধ্যাদার আসনেই একদা অধিষ্ঠান করেছিলেন পণ্ডিত 
মতিলাল নেহেরু ও ভুলভাই দেশাই-এর মত দিক্পালেরা। 

ডিসেম্বর মাসে আইন-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো | তারপরই, 
১৯৪৬ সালের জানুয়ারীতে কলকেতা৷ মহানগরীর নাগরিকেরা শরৎ- 
চন্দ্রের সম্মানের এক AX সভার আয়োজন করলেন। সভার অন্তু 
ান হলো দেশবন্ধু পার্কে । এইখানে শরংচন্দ্রকে দেওয়া হলো এক 
মানপত্র» এবং নগরবাসীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ধ্য লক্ষমুদ্রার 
এক তোড়া। এই অর্থ নিজের বিবেচনামত শরৎচন্দ্র ব্যয় করবেন 


দেশের ও জাতির কল্যাণকল্পে। সমগ্র দেশই সেদিন জেনেছিল . 


যে, তার শ্রেষ্ঠতম স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবার মত প্রহরী যদি 
কেউ থাকেন, তাহ'লে তিনি হচ্ছেন, শরৎ বোস। 

এই মানপত্রের উত্তরে শরংচন্দ্র সেদিন যে বক্ত,ত! দিয়েছিলেন, 
তার থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করা হচ্ছে _“১৯৩৯ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্টীয়-সন্মেলন 


হয়। এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, উহা ভারতের ' 


ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। প্রস্তাবটি এই  ছিল_- 
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ব্রিটিশ-সাত্রাজ্যবাদের কাছে একটা চরমপত্র 
দেওয়া হউক। ছয় মাসের মধ্যে ব্রিটিশ- 
সাম্রাজ্যবাদ তাহার সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত YX 2 ў 
অধিকার ভারতবাসীর হাতে দিয়া এদেশ হইতে বিদায় fae! 
সেই প্রস্তাবের BRA ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত- 
রাষ্টীয়-সমিতির বোন্বাই অধিবেশনে মহাত্মাজীর “ভারত ত্যাগ কর’ 
(Quit India) প্রস্তাব গৃহীত zal তারপর আমাদের দেশে 
যাহা ঘটিয়াছে, আপনারা জানেন। যে ত্যাগের পরিচয়, 
যে কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেশবাসী দিয়াছে, তাহা চিরকাল আমাদের 
স্মরণে উজ্জল 5291 থাকিবে । কংগ্রেসের আহ্বানে দেশবাসী সাড়া: 
দিয়াছিল। ১৯৪২ সাল ভারতের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় 5841 থাকিবে। 
এই সালে “ভারত ছাড়ো” সংগ্রাম সুরু হয়! এই সালেই ভারতের 
বাহিরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠিত হয় | উভয় সংগ্রামেরই উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা | ভারতের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত 
‘হইতে আজ আবার আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি 1” 

পূর্বেই বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয়-আইন-পরিষদে শরৎচন্দ্রকে কংগ্রেস- 
দলপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৬ সালের জুলাই মানে তাকে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করবার জন্য জানানে৷ 
হয় зүрх | আবার অল্পদিনের ভিতরই নবগঠিত ভারতীয় 
_গণপরিষদে বাংলার প্রতিনিধিরূপেও নির্বাচন করা হয় তাকে 1 দেশের 
ভবিষ্যৎ শীসনত্ গঠনের জনয গঠন করা হয় এই গণপরিষদ | 
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গৌরবের উপর গৌরব ! দায়িত্বের উপরে 
жил ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে পণ্ডিত 
জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে 68 
মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাতেও শরৎচন্দ্রকে প্রদান করা হয় পূর্ত, 
খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিত্ব | 


4 * * ж 
কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র উপরে এই যে দায়িত্বের 
বোবা! চাপিয়ে দেওয়া হলে একের পর আর-একটি, এতে যেন 
কেউ মনে A করেন যে, কংগ্রেসের অন্য নার়কবৃন্দের সঙ্গে 
মতবাদের দিক দিয়ে তখন আর কোন পার্থক্যই ছিল না তার। 
বস্তুত কংগ্রেনী নেতৃগণের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতদ্বৈধ ছিল জ্যামিতির 
স্বতঃসিদ্ধের মতই চির-সত্য। কোনদিনই মতের মিল হয় নি 
яа ভ্রাতৃযুগলের সঙ্গে-_নেহেরু প্যাটেল প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতৃগণের। 
আজও যে তা হবার নয়, ত! শরৎচন্দ্র কারামুক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই 
বুঝতে পারা গিয়েছিল। তবু যে বোস্বাইয়ের কংগ্রেস-সভায়' 
একটা সাময়িক মিলন ঘটতে পেরেছিল, সে শুধু এই কারণে 
যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলার রাজনীতির উপর 
শরৎচন্দ্রের একচ্ছত্র প্রভাব | শরৎচন্দ্রকে না পেলে বাংলায় 
হিন্দুমহাসভার কাছে দারুণ পরাজয় ঘটতে সেদিন কংগ্রেসের | 
বস্তু, কেন্দ্রীয়-আইন-সভার নির্বাচনে কংগ্রোসপক্ষ থেকে শরতচন্দ্র-. 
যে জয়লাভ করেছিলেন, তা একান্তভাবে শরৎচন্দ্রেরই ব্যক্তিগত 
৫৪ 
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জয়, কংটগ্রসপক্ষের জয় নয়। শরৎচন্দ্র 
যে-পক্ষ থেকে দীড়াতেন, -বাংলাদেশে সেই 
পক্ষই বিজয়ী হতো। ০৮ 

সে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অন্য নেতৃগণের মতবাদগত মূল 
পার্থক্য প্রথম প্রকাশিত হলো ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর মাসেই | চীনের 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্শল চিয়াং-কাইশেককে উপলক্ষ্য 
করে শরৎচন্দ্রের একনারকত্ব-বিরোধী মনোভাব বিদীর্ণ বোমার 
_ মত আকস্মিকভাবে তীব্র চমক লাগিয়েছিল সেদিন জগতের চোখে 
fare পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে তিনি ব'লে ছিলেন__ 


“Т accuse Chiang, the ‘‘Great humanitarian’? of indulging 


in numerous blood baths in China, with tho sanctification of 
foreign powers and the financial-help of foreign capitalists, 

“Т accuse Chiang-Kai-Shek, one of Ње“ Big Four,” for 
pursuing a Pro-Japanese Policy from 1931 to 1936, in defiance 
of the large and growing volume of public opinion in his own 
country, 

“T accuse Chiang Kai Shek, the Saviour of his people, 
for striking down mercilessly millions of his counfrymen, men, 
women, and children, for opposing his declared policy of no-war 
and non-resistanes against the Japs. 

“Т aceuse Chiang-Kai-Shek, the “Terror of the Japs,” for 
giving the Japs Manchuria, Jehol, Chahar, the Tangku ‘Truce, 
the Ho-Numetzu Agreement, and the Hopi-Chahar Council, 

«Т accuse Chiang-Kai-Shek, “Great patriot” for Acquiescing, 
in the garrisoning of North China by Japanese Trops, 
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“T accuse Chiang-Kai-Shek, the Great 
Marshal of China, for directing and 
conducting aS many as six extermination 
campaigns aganist his own people, their 
only crime being that they wanted him to lead the country 
aganist Japan which was pursuing her aggression into China in 
those years, namely 1931 to 1986. 


“But for Moo-Tse-Tung, Chinag-Kai-Shek would never have 
fought the Japs. The whole credit of coercing the Generalissimo 
into fighting Japan, goes to Mao, Chu-Teh, Chou-En Lai, and 
other leaders of the Chinese Communists, whom Chiang ` 
described and still describes as the Red Bandits.” 


আর্থাৎ__ 

“আমি অপরাধী করছি চিয়াং-কাই-শেককে ! তার নাম 
দিয়েছে লোকে মানব-প্রেমিক, কিন্ত চীনকে বহুবার তিনি রক্তে 
স্নান করিয়ে দিয়েছেন। তার পিছনে ছিল বৈদেশিক-শক্তিদের 
অন্তুমোদন, এবং তাকে অর্থ যুগিয়েছিল বৈদেশিক পুজিপতিরা। 

আমি অপরাধী . করছি চিয়াং-কাই-শেককে ! মিত্রশক্তির 
চারি মহাশক্তিমানের অন্যতম তিনি, কিন্তু ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সাল 
পর্যন্ত তিনি বরাবর জাপানী স্বার্থের অনুকূলে নিজের বৈদেশিক 
নীতি পরিচালিত করেছেন | এ-নীতির বিরুদ্ধে তার নিজের দেশে 
ক্ৰমবৰ্ধমান জনমতকে উপেক্ষা করেই তিনি চলেছেন চিরদিন | 

“আমি অপরাধী করছি চিয়াং-কাই-শেককে। তিনি লোক 
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সমাজে খ্যাত “জাতির wee | 
অথচ তিনি তার দেশে লক্গ-লক্ষ লোককে 
নির্দয় ভাবে হত্যা করেছেন, বহু লক্ষ পুরুষ, 212 | 
নারী ও শিশুকে । তাদের অপরাধ? জাপানীদের бах 
যুদ্ধ না করবার, এবং তাদের অগ্রগতি-প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র 
প্রয়াস না করবার যে নীতি চিয়াং গ্রহণ করেছিলেন, সেই নীতির 
বিরোধতি! করেছিল ওরা, এই এদের অপরাধ | 

" “আমি অপরাধী করছি চিয়াং-কাই-শেককে ! তিনি নাকি 
'জাপানীদের বিভীষিকা !! অথচ তিনিই gR, জেহল, 
চাহার প্রদান করেছেন জাপানীর হাতে, এবং টাংকু সন্ধি, হো” 
ন্ুমেংস্থু চুক্তি এবং হোঁপি চাহার সম্মেলন প্রভৃতি ক'রে জাপানীদের 


দিয়েছেন প্রশ্রয় ! 


“আমি অপরাধী করছি চিয়াং-কাই-শেককে | তিনি নাকি 


“মহান দেশপ্রেমিক ! কিন্তু উত্তরচীনে জাপানী-সেনার ঘাঁটি 


স্থাপনে তিনিই সম্মতি দিয়েছিলেন | 1 

“আমি অপরাধী করছি চিয়াং-কাই-শেককে ! চীনের মহান 
মার্শাল” তিনি! অথচ তার নিজের জাতিকে সমূলে ধ্বংস. করবার 
জন্য কম-ক'রে ছয়বার তিনি яр р অভিযান করেছেন তাঁদের 
বিরুদ্ধে। তাদের অপরাধ ছিল শুধু এই যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ 


সাল পর্যন্ত চীনে যে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছিল জাপানীরা, 


তারই বিরুদ্ধে চীনকে সশস্ত্র ক'রে তুলবার দাবী তাঁরা জানিয়েছিল । 
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এ “মাও-সে-তুং না থাকলে চিয়াং-কাই-শেক 

` কোনদিন অস্ত্র ধারণ করতেন না জাপদের 
« বিরুদ্ধে। জেনারেলিসিমে। চিয়াংকে জাপ- 
ইতি হতে বাধ্য করার যে বাহাদুরি, Ф| যোল-আনাই 
হলো মাও, চু-তে, বৌ-এন্লাই এবং চীনা কমিউনিষ্টদের অন্যান্য 
নেতার প্রাপ্য । অথচ এ'দেরই চিরকাল চিয়াং অভিহিত করেছেন 
‘লাল way নামে 17 

চিয়াংকাই-শেকের বিরুদ্ধে তখন এইরকম ভাষায় বিষোদগার 
করা৷ রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। মিত্রশক্তির অন্যতম 
নায়ক বলে চিয়াং তখন প্রভূত শক্তিশালী, ইংরেজ তীর বিশ্বস্ত বন্ধু, 
এমন-কি, ভারতের কংগ্রেসী-নায়কেরাও তার sagas পণ্ডিত 
নেহেরু ত’ রীতিমত প্রতিবাদই করলেন শরৎচন্দ্রের উপরি-উক্ত 
অভিযোগের | fee অচির-কাল মধ্যেই পৃথিবীর লোক জানতে 
পারলো যে, চিয়াং-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণাই ঠিক, পণ্তিতজীপ্রমুখ 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞেরই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে 
চিয়াংয়ের উপর অমূলক মহত্বের আরোপ করেছিলেন। আজ ত’ 
গোটা ছুনিয়াটাই চিয়াং-কাইশেকের স্বরূপ জেনে ফেলেছে, এবং 
সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে শরৎচন্দ্রের তীক্ষ 
রাজনীতিজ্ঞীনের | 

চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বদাই এবং চিরদিনই সমান 
মনোযোগ ছিল শরৎচন্দ্রের। চিয়াংকে পরাস্ত ক'রে গোটা চীন- 
৫৮ 


CAP 4৫2 


দেশের ছুই তৃতীয়াংশ যখন দখল ক'রে নিলো 
মাও-সে-তুংয়ের বিজয়বাহিনী, তখনও 
চিয়াংকে চীনের অধিনায়ক বলে স্বীকার করা 
যে ভারত এবং অন্যান্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে অন্যায় হচ্ছে__ 
সে-কথা মুক্তকণ্ডে শরৎচন্দ্রই ঘোষণা করেন-_‘নেশন' পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে 1 যথা 2— 


“The Peoples, Republic of China, with its capital at Peiping 
does fulfil all the conditions of Statehood as required by Inter- 
national Law, and has, therefore, the right to immediate 
recognition from the government of our country. 


“It will be impolitic for India to continue to recognise 
the Chiang-Kai-Shek Government. The Government of Chiang 
Kai-Shok has lost its independence, it has ceased to be effective, 
and, as a belligerent party іп а civil war, it has been utterly 
and completely defeated. 


“Chiang-Kai-Shek must now find his recognition—or shall 
we say condemnation—in the pages of Chinese history. From 
the political arena his exit is final and irrevocable. To recognise 
his government now, is to offer allegiance to the dead past. 
Let India accord her recognition to the living realities in China, 
and let her do so with alacrity, and lay the foundations of 

Sind—Indian collaboration in the affairs of india, 


অর্থাৎ 
“চীনে আজ জাতীয় সাধারণতন্্ প্রতিষ্ঠিত, তার রাজধানী হলো, 
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- পিপিং। যে-যে লক্ষণ থাকলে আন্তজাতিক 

আইনে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি লাভ কর 
সম্ভব হয়, সে-সমস্ত লক্ষণই রয়েছে 
বর্তমান চীনের। সুতরাং, আমাদের দেশের সরকারের কাছ থেকে 
অচিরাৎ স্বীকৃতি পাওয়া 95-08 দেশের | 

“এখনও যদি ভারত চিয়াং-কাই-শেকের গভর্ণমেন্টকে স্বীকার 
ক'রে চলতে থাকে, রাজনীতির দিক থেকে সেটা হবে একটা ভুল। 
চিয়াং গবর্ণমেন্ট স্বাধীনতা হারিয়েছে, সক্রিয়তাও হারিয়েছে, 
এবং গৃহযুদ্ধের অন্যতর যুধ্যমান পক্ষ হিসাবে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে 
হয়েছে পরাজিত । - 

“চিয়াং-কাই-শেকের সম্বন্ধে যা কিছু স্বীকৃতি--“য! কিছু নিন্দাবাদ? 
বলাই উচিত বোধ হয়_-তা এখন খুজতে হবে ইতিহাসের 
পাঁতার়। রাজনৈতিক রঙ্গভূমি থেকে প্রস্থান করেছেন তিনি 
চড়ান্তভাবেই, প্রত্যাবর্তনের আর কোন 7919918 তীর নেই। 
তার গবর্ণমেন্টকে এখনো স্বীকার করার মানে 5759-0485 অতীতের 
সঙ্গে সন্বন্ধ বজায় রেখে চলা । ভারত এখন চীনের ভিতরকার 
জীবন্ত বাস্তবতাকে স্বীকার ক'রে নিক। এবং যত শীঘ্র সেটা সে 
করবে, ততই ভালো । এইভাবেই ভারতের ব্যাপারে, চীন- ভারতীয় 
সহযোগিতার ভিন্তি টা সম্ভব 5741” 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পণ্ডিত er 22 গঠিত 
Hee! সরকারের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুতের বিভাগে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


CMP ALLE: 


ছিলেন শরৎচন্দ্র। এই পদ গ্রহণ করবার পর 
তার আর. বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। তার 
উপর বিন! মেঘে বজ্রপাতের মত ১৯৪৬-এর 00 ЯЛ) 

১৬ই আগষ্ট সুরু হলো মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ রি, 
Action ) | জন্মভূমি বাংলার সেই ঘোর দুর্দিনে মন্ত্রিত্বের নথিপত্র 
নিয়ে নয়াদিলীর অফিস-ঘরের আরাম কেদারার বসে থাকা সম্ভব 
হলো না তার পক্ষে । তিনি JRA ভাষায় ঘোষণা করলেন 
যে, বাংলার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য মুসলিম লাগ ও লীগ- 
পরিচালিত বাংলার মন্ত্রিসভাই দায়ী | হয়তো, এই ঘোষণার জন্তাই 
তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সংসদে কোন অশান্তি ঘটে থাকবে । ঘটেছিল 
কিনা, সঠিক জানবার উপায় নেই। কিন্তু অন্তর্বত্তা-সরকারের 
সদস্যপদ শরংচন্দ্র এর পরই পরিত্যাগ করেন, এবং সান্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে ছুটে যান--স্বচক্ষে সেখানকার দুদশা 
দেখবার জন্য । কাজিরখিল গ্রামে শিবির স্থাপন ক'রে মহাত্মা 
গান্ধী তখন রিক্ত, সর্বহারা, মৃতাবশেষ হিন্দুদের প্রাণে আশা 
ও সাহসের সঞ্চার করবার চেষ্টা করছেন। শরৎচন্দ্র এবং আচার্ধ্য 
কৃপালনী গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। নৌকাযোগে বিধবস্ত- 
অঞ্চলে ব্যাপক সফর ক'রে কলকেতায় ফিরে এসে শরৎচন্দ্র এই 
মত প্রকাশ করলেন যে. বাংলা ও বাঙালীকে যদি এধরণের 
বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তাহ'লে বাংলার যুবক- 
মণ্ডলীর সংঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন উপায় নেই। যে তরুণের দল 
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সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার tel ছাড়িয়ে জাতীয়- 
. তার বেদীমূলে সমবেত হয়েছে মুক্তির জন্য, 
স্বাধীনতার জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য-_তারা 
জাগ্রত এবং উদ্যোগী না হ’লে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশ 
থেকে তাড়ানো কোনদিনই সম্ভব হবে না | 

এইসময়ে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ-সরকার ভারতবর্ষ থেকে জাল 
গুটোবার প্রয়োজন অনিবার্য্যভাবেই উপলব্ধি করতে IF 
করেছেন। ইতিপূর্বেই ব্রিটিশ-ক্যাবিনেটের সদস্য সার ষ্ট্যাফোর্ড 
ক্রিপস্‌ এসে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী- 
গণের সঙ্গে আপোষ-রফার চেষ্টা ক'রে গেছেন। তারপর এসেছিলেন 
তিনজন মন্ত্রী ব্রিটিশ-ক্যাবিনেটের । এরা দীর্ঘ বিতর্কের পরে 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে গিয়েছিলেন যে, ভীরতবর্ধকে দ্বিধা-বিভক্ত 
ক'রে একভাগ কংগ্রেসের, এবং অন্যভাগ মুসলিম লীগের হাতে 
তুলে না দিলে এদেশে শান্তিপ্রতিঠা সম্ভব হবে না। এবং এ- 
প্রস্তাবে কংগ্রেস যদি রাজী না হয়, তাহলে ইংরেজ-সরকার 
কর্তৃক ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রশ্নই বিবেচনা! করতে পারবেন না তারা | 
সংগ্রাম-বিমুখ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের একাংশকে বর্জন করেও 
স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। এবং তারই ফলে 
ভারত-খগুনের প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হলো | 


শরৎচন্দ্র ছিলেন গোড়া থেকে এই খণ্তন-প্রস্তাবের ঘোর . 


বিরোধী! কিন্তু তার একার কণ্ঠস্বর ওয়ার্কিং-কমিটিতে বিশেষ 


ve 


৫%7 4৫25 


প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলো না । বিভাগ 


সুনিশ্চিত দেখে নিজের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য . 
শরৎচন্দ্র কংগ্রেস-ওয়াফিং-কমিটি থেকে 
পদত্যাগ করলেন | 


এদিকে, বিভাগের ফলে পাঞ্জাব ও 2 বাংলা! মুসলিম রাষ্ট্র 
পাকিস্থানের অঙ্গীভূত হবে-_ বুঝতে পেরে এঁ-এ প্রদেশের অধিবাসী 
হিন্দুরা এই ব'লে আন্দোলন gF ক'রে দিলেন যে, তাদের প্রদেশ 
gir দ্বিধা-খণ্ডিত ক'রে হিন্দু-প্রধান অঞ্চলকে ভারত-ডোমিনিয়নের 
чуе করা হোক্‌। এ-প্রস্তাব এতই যুক্তিযুক্ত যে, হিন্দু, 
মুসলমান বা ইংরেজ কেউই এর বিপক্ষে কোন কথা তুলতে সক্ষম 
হলো না । এক রকম সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ 
যখন সাব্যস্ত হতে বসেছে, তখন শরৎচন্দ্র কিন্তু প্রবল আপত্তি 
তুললেন। তিনি বললেন_-“বাংলার অধিবাসীরা হিন্দু মুসলমান 
নিবিশেষে সবাই বাঙালী। তাছাড়া, সারা বাংলায় হেন গ্রাম 
নেই, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস না করছে। 
এক্ষেত্রে বিভাগের aaa বাংলার সাম্প্রদায়িকতার কখনো! 
নিরসন হবে না। পুর্ব-বাংলায় বহু সংখ্যক হিন্দু থেকে যাবে, 
- এবং তেমনি থাকবে পশ্চিম-বাংলায় বহু মুসলমান। এদের উপর 
সংখ্যাগরিষ্ঠের! যদি অত্যাচার করে, ত! নিবারণ করবে কে? 
GATT সমাধানও তিনিই করলেন | তিনি প্রস্তাব করলেন 
বাংল! দেশকে ভারত ও পাকিস্থান-_উভয় প্রস্তাবিত রাষ্ট্র থেকেই' 
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বাদ দেওয়া হোক। সমগ্র বাংল থাক্‌ 
, সম্মিলিত, স্বাধীন এবং সার্বভৌম । সেই 
২ রাষ্ট্রে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের থাক ভোটাধিকার | 
তাহ'লে কেন্দ্রীয় পাকিস্থানী শাসনের বাইরে থাকার ফলে বাংলার 
মুসলমান সান্প্রদায়িকত্তা-মুক্ত হয়ে হিন্দু-প্রতিবেশীদের সঙ্গে 
সখ্য স্থাপনে প্রলুব্ধ হবে। কারণ, সম্মিলিত বাংলায় মুসলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও হিন্দুর সংখ্যাও সেখানে বিপুল, এবং এই 
সুবৃহৎ সম্প্রদায়ের চিরন্তন অসন্তোষ ঘাড় পেতে নিয়ে কোন 
মুসলমান TRS কোনরকমেই দেশ শাঁসনে সক্ষম হবে Я | 

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনা_কিন্ত পশ্চিম-বাঁংলার 
fy এ-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলেন না। তারা 
মুসমিল লীগ মন্ত্রিসভার কদাচার-প্রবণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন 
১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কালে, তাতে_কোন কারণেই 
কখনো যে যুসলমান-শাঁসকেরা fers (254 চক্ষে দেখতে 
পারবেন, এ-ধারণা তারা করতে পারলেন না। সমগ্র হিন্দুর 
প্রবল জেদের বশে বঙ্গবিভাগ করা স্থির হয়ে গেল। 

শরৎচন্দ্রের অখপ্র-বাংলা! প্রস্তাবে প্রথমত олз গান্ধীর 
অনুমোদন ছিল। লীগনেতা৷ зай সাহেবেরও ছিল সম্মতি। 
কিন্ত একদিকে কংগ্রেস-ওয়াকিং-কমিটি, অন্যদিকে মুসলিম লীগের 
একাধিনায়ক faa সাহেবের বিরোধিতার দরুণ এ-প্রস্তাব অচিরেই . 
পরিত্যক্ত হলো 1 যথাকালে বাংল! হলো! বিভক্ত । শরৎচন্দ্র এতে 
৬৪ 


%%7 AGES 


কোনদিন তৃপ্ত হতে পারেন নি। বাংলা 
বিভাগ না হ'লে, এবং সম্মিলিত বাংলা 
পাকিস্থানের কবলিত না৷ হয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র * 
রাষ্ট্রে পরিণত হ’লে সেখানে হিন্দুর দশা কী হতো, তা নিশ্চিতভাবে 
কেউই বলতে পারে না আজ। কিন্তু বিভক্ত বাংলার পাকিস্থানী- 
খণ্ডে са হিন্দুজাতি আজ নির্মল হতে বসেছে, তা দেখে এটা অন্তত 
বুঝতে পারা যায়__বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা ক'রে শরৎচন্দ্র নিছক ভুল 
করেন fil Sta রাজনৈতিক (88 এটা অন্তত বুঝতে 
পেরেছিল ca, বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সব্ন্তাশ হবে। 

যাই হোক__-শরৎচন্দ্র ক্রমশ রাজনৈতিক-ভারতে অপাংক্তেয় 
হয়ে উঠলেন আবার। মন্ত্রিসভার সদস্ত এবং কংগ্রেস-ওয়াকিং 
কমিটির সদস্য, উভয় পদেই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। গণপরিষদের 
কার্য্যকলাপেও তিনি ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন, এবং অচিরে 
পদত্যাগ করলেন সেখান থেকেও | 

সর্ববন্ধন-যুক্ত হয়ে তিনি এখন আত্মনিয়োগ করলেন নবপ্রতিষিত 
ভারতরাষ্ট্রে এক শাসক-বিরোধী ( opposition ) দল Vee তোলবার 
প্রচেষ্টায়। পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই আছে বিরোধীদল, এবং 
বিরোধীদলের নেতা সর্বত্রই দেশের প্রধান মন্ত্রীর সমানই সম্মান 
পেয়ে থাকেন। কারণ, রাজনীতির পাশা সহজেই উল্টে যেতে 
পারে। এবং পাশা ওল са বিরোধীদলের নেতার উপর পড়বে 
শাসনের দায়িত্ব | দুঃখের বিষয়__ভারতে কংগ্রেসের হাতেই শাসনভার, 
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এবং কংগ্রেস ব্যতীত দেশে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দলও cei  বামপন্থীরাও 
অনেকেই কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কাজ 
করতে চান, এবং যারা তা চান না, তারাও সুসংহত দলগঠনের দিকে 
উদ্ভোগী নন। শরৎচন্দ্র এই ক্রুটি ও এই অভাবের দূরীকরণে সচেষ্ট হয়ে 
উঠলেন। 

১৯৪৭ সালেই শরৎচন্দ্র সোশ্যালিষ্ট-রিপার্লিকান-পার্টি গঠন 
করেছিলেন | tory ছিল-__সমাঁজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর ভারতের 
শাসকবিরোধী দল তিনি গ’ড়ে তুলবেন। ক্রমশ এরই চারিপাশে 
এসে এক্যবদ্ধ হতে লাগলে! দেশের অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক 
দলসমূহ | এইভাবে ইউ, এস, ও, আই. (U.5.0.1) A 
ইউনাইটেড সোস্তালিষ্ট অর্গানাইজেশন্‌ অব. Beata (অর্থাৎ ভারতীয় 
সন্মিলিত সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান) পত্তন হলো 1 শরৎচন্দ্রই এর 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি | 

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র 
‘নেশন’ প্রতিষ্ঠা করেন৷ ভারতের একমাত্র সরকার-বিরোধী কাগজ 
এই “নেশন? | অন্যান্য কাগজে গবর্ণমেন্টের সমালোচনা হয়ে 
থাকে বটে, কিন্ত নেশনের সমালোচনা তার চেয়ে বহুগুণে তীব্রতর 1 
এই ‘নেশন’ কাগজের মাধ্যমে ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভা ‘নেহেরু 
সরকারের” দোষ ত্রুটি উদঘাটন করে দিয়ে দেশবাসীকে সচেতন 
ক'রে তোলবার দিকেই শরৎচন্দ্র গত. কয় বৎসর একান্তভাবে 
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আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জাতীয় জীবনের 
প্রত্যেকটি সন্ধিক্ষণে এই ‘নেশন’ শরৎচন্দ্রের 
বাণী ও বক্তব্য বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছে 
জাতির কাছে। 


কাশ্মীর সংক্রান্ত কলহ নিয়ে নেহেরু-সরকার যখন 41849 
প্রতিষ্ঠানের নিকটে অভিযোগ করলেন পাকিস্থানের বিরুদ্ধে, তখন 
শরৎচন্দ্র কাছ থেকে এলো SIF প্রতিবাদ । তিনি ১৯৪৮ 


সালের wal জুলাই “নেশনে+ লিখলেন 2— 

“Our foreign policy is on the verge of bankruptcy. After 
promising aid to Kashmir, was it necessary to go to the U.N.O. 
to solve that problem, and then to proclaim that the U.N, O. 
was dominated by Power Politics ? Were we во bereft of reason 
as not to see beforehand that the dice was loaded against 
India? One wonders what part our ambassadors played. We 
do not know whether they tendered any advice at all to our 
delegate or to our Home Government regarding reference to 
U.N.O.. But I shall say this to you that if they did not, 
they did an act of reason. 

“Tnspite of the lengthy statements, reports and speeches we 
we shall lose Kashmir if we surrender to the decision 
We seem to have no confidence 
our own decision 


may make, 
of the U. N. O. for a plebiscite. 
in ourselves to lay down а bold policy and take 
wo still rely on London for inspiration and guidanee. 


“আমাদের পররাষ্ট্রনীতি দেউলে হতে বসেছে। কাশ্মীরকে 


৬৭ 


(2910) РЗ 


সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তারপর 
আবার জাতিপুষ্জ প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার কী 
প্রয়োজন ছিল, কাশ্মীর-সমস্তা সমাধানের 
99) আর যাওয়াই যদি হলো, তারপর আবার এ-কথা ঘোষণা 
করা হলো কোন মুখে যে, জাতিপুগ্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় 
শক্তিসন্ধানী রাজনীতির প্রভাবের দ্বারা? আমাদের কি এমনই 
মতিচ্ছন্ন হয়েছিল যে, ঘটনাক্রোত যে, ভারতের AETA বইছে, 
ES আমরা আগে থেকে বুঝতে পারি নি? ভেবে বিস্মিত 
হই, আমাদের রাষ্ট্রদূতের বসে কী করছিলেন! আমাদের 
প্রতিনিধিদলের কাছে, fea দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে 
তারা কি কোন মতামত জানিয়েছিলেন-_ রাষট্পুঞ্প্রতিষ্ঠানে 
কাশ্মীর-সমস্তা উত্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে ? না যদি জানিয়ে থাকেন-_ 
তবে আমি বলবো-_তার! চরম দেশদ্রোহিতার অপরাধ করেছিলেন | 

“тә দীর্ঘ বিবৃতি, রিপোর্ট বা বক্ততাই আমরা দিই না কেন, 
জাতিপুপ্জের প্রস্তাবিত গণভোট গ্রহণে যদি আমরা সম্মত হই, 
তাহ'লে আমরা কাশ্মীর হারাবো 1 এটুকু NAATA যেন আমাদের 
নেই যে, আমরা নিজের থেকে কোন-একটা কার্ধ্যপদ্ধতি গ্রহণ 
করি বা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে একটা সঙ্কল্প স্থির করি। 
এখনো আমর! সেই লগ্ুনের মুখ চেয়ে বসে আছি__ প্রেরণার জন্য 
আর উপদেশের জন্য |” 

কাশ্মীর প্রসঙ্গেই ১৯৪৯ সালের хөрч এপ্রিল শরৎচন্দ্র আবারও 
৬৮ 


HARD 2৫2 
লিখেছিলেন ‘নেশন’ পত্রিকায় 2— 


If however, it so happens that Kashmir 
eyentually becomes the price of negotiated 
peace, let not Jammu also he sacrificed 
along with it. Kashmir and Jammu acceded to the Indien Union 
and the latter accepted the occasion, If the Government weakly 
hasitate now at this critical moment in the history of Kashmir 
and Jammu, they will have lost all claims to be regarded as a 
Government which is proof against the machinations of Western 


Powers.” 

অর্থাৎ 

এমন যদি হয় যে, আপোষে- স্বাধীনতালাভের মূল্যস্বরূপ 
কাশ্মীর হারাতেই হয় আমাদের, তাহ'লে জন্মুও যেন না যায় তার 
সঙ্গে । ভারতীয়-ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল কাশ্মীর 8 জন্মু। 
ভারত তা মেনে নিয়েছিল । এখন কাশ্ীর-ইতিহাসের এই চরম 
সন্ধিক্ষণে আমাদের গবর্ণমেন্ট যদি ইতস্তত করে, তাহ'লে 
তার আর দাবী করা. চলবে al যে, পাশ্চাত্য: শক্তিমমূহের কুট 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি তার আছে 1” 


Р 2 ж ж 


শরংচন্দ্রের একান্তিক আগ্রহ ছিল--ভারত, পাকিস্থান, নেপাল, 
ব্ৰহ্ম ও সিংহলকে এক্যবন্ধ ক’রে দক্ষিণ-এশিয়া 4398 ( United 
Nations of south Asia ) গঠন SA 1 এ-রকম একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী 
গ'ড়ে উঠলে উক্ত দেশগুলি একদিকে ইঙ্গ-মাকিন, অন্যদিকে সোঁভিয়েট: 


৬৯ 


GAP AIEE 


রাশিয়ার শক্তি_উভয়েরই প্রভাব থেকে 
মুক্ত থাকতে পারে, এই ছিল তার ধারণা | 
আর এভাবে তৃতীয় একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর 
সৃষ্টি না হ’লে ভারতের পক্ষে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ ক'রে 
চলা ABI হবে না ; আজ হোক, কাল হোক, তাকে ইন্দ-মাকিন বা 
সোভিয়েট-রকে যোগ দিতে হবেই | 

বাংলা-ভাষাভাষী যে সমস্ত ভূখণ্ড ইংরেজ-শাসনের আমলে 
কতক বিহার, কতক-ব! আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল» শাসন 
সৌকর্য্যের খাতিরে, বা বাঙালীজাতির সংহতি ও শক্তি হাস করবার 
প্রয়োজনে, সেগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করবার 
জন্য বিরাট এক আন্দোলন কিছুকাল ধরে চলছে বাংল! দেশে | 
নিজেদের অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে হবে বাংলায়, এ-কল্পনাও 
কিন্ত কিছু-সংখ্যক বিহারবাসীর অসহা। তাদেরই প্রভাব ও 
প্রতিপত্তির দরুণ কেন্দরীয়-সরকার এ-বিষয়ে পশ্চিম-বাংলার এই 
অতি-সঙ্গত gaires অনাদর করেছেন, এবং পশ্চিম-বাংলা- 
সরকারও উপযুক্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ-বিষয়ে নিজেদের দাবী জানাতে 
দ্বিধা করেছেন। এই দ্বিধা ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
এসেছিল শরৎচন্দ্রের পক্ষ থেকে | 


সুইজার্লাণ্ডে চিকিৎসার জন্য যখন অবস্থান করছিলেন তিনি, 
দক্ষিণ-কলকেতাঁর উপনির্বাচন উপলক্ষে শরৎচন্দ্র এক বাণী পাঠিয়ে 
দেন Кабел জন্য। সেই বাণীরই একাংশ উদ্ধত করা 
যাচ্ছে এখানে | 


৭০ 


GML ARES 


“Our people have demanded the 
inclusion of the Bengali- speaking areas 


of Behar into West Bengal, and yct not a 
single Congress legislator has been 
able to summon suficient courage 


to table a motion in its support, The Manbhum Satyagraha 
Movement was started as a protest aganist the wrongs done to 
and the penalties inflicted on the Bengali-speaking population 
there, but, there was no response at all, not to speak of 
sympathy or support, from the Congress legislators of West 
Bengal. 

What are the Congress legislators of West Bengal afraid of ? 
Are the dull 01009 of earth untroubled by aspark of patriotism 
or desire for the Common good or the Well-leaying of there 
Province ? 5 

অর্থাৎ, “আমাদের জাতি দাবী করেছে যে, বিহারের чере 
বাংলা-ভাষা-ভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হোক | কিন্তু এই দাবীর 
সমর্থনে একটিও প্রস্তাব উ্থাপনের সাহস পশ্চিম-বাংলার আইন- 
সভার সদস্যদের মধ্যে একজনেরও এ-যাবৎ হয় নি? বাংলা-ভাষা- 
ভাষী জনগণের উপর যে অন্যায় অন্ুষিত হয়েছে, এই দাবী 
উ্থাপনের দরুণ যে কঠোর দণ্ড তাদের দেওয়া হয়েছে, তাঁরই 
প্রতিবাদে মানভূম-সত্যাগ্রহ সুরু হয়। কিন্তু এই সত্যাগ্রহ কোন 
সাড়াই জাগাতে পারে নি পশ্চিম-বাংলার আইন-সভায়, সহানুভূতি 
বা সমর্থন ত’ দুরের কথা | 


“এরা কিসের ভয়ে ভীত? পশ্চিম-বাঁংলার এই আইন-সভার 
নট) 


77224202: 


সভ্যেরা ? অথবা এরা কি faea মাটির 
ঢেলী?  দেশগ্রীণভার একটি স্কুলিগও কি 
t AS নেই তাঁদের অন্তরে ? তাদের প্রদেশের জাতীয় 
হিত বা উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র কামনা কি করেন না এরা ?” 
কুচবিহার রাজ্যকে যখন আনাম প্রদেশের অঙ্গীভূত করার 
প্রস্তাব হয়, তখনও শরৎচন্দ্র সবল-কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন | 
ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও লাভ করেনি_-এই ছিল 
' শরৎচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের 99 আরও 
সাধনা করতে হবে, আরও করতে হবে ত্যাগম্বীকার, একথা মুক্ত 
কণ্ঠেই বলতেন তিনি। গণ্পরিষদে যখন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র 
রচন! হচ্ছিলো, তখন তিনি বজ্নির্ধোবে বলেছিলেন 
“On the aniul of a dull and docile Constituent Assembly that 
has entirely’ forfeited its representative capacity, they are 
hammering out 8 Constitution, which is the longeset in sise, 
biggest in volume, but poorest in democratic quality. Trained 
under British Imperialist tutelage, hardened in Btitish 
Imperialist tradition. those who once spoke the language of 
patriots, are now treading in the footsteps of the despots. 
“Our Prime Minister offers allegiance to the British Common- 
wealth, our fnance Minister offers allegiance to the Sterling. 


And between these two allegiances, the allegiance to the land we 
live in, is crushed out— 5 


“আমাদের গণপরিষদ যেমন fetid, তেমনি'আজ্ঞাবহ । জাতির 
প্রতিনিধিত্ব করে এই গণপরিষদ, এ-কথা কখনো TA চলে না 1 
: ৭২ 


No 


b 


৫8 AMOR 


সেই গণপরিষদ রচনা করছে আমাদের 
দেশের শাসনতন্ব_যা আকারে সব-চেয়ে বড়, 
আয়তনে সব-চেয়ে মোটা, কিন্তু গণতান্ত্রিক 
নীতির বিচারে মূল্য যার সব-চেয়ে কম। ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের 
কিস্বদন্তীতে পরিপুষ্ট হয়ে, আজ সেইসব নেতাই স্বৈরাচারী 
শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে_যারা এককালে কথা কইতে 
দেশপ্রেমিকের ভাষায় | 

“আমাদের প্রধানমন্ত্রী ates জানিয়েছেন ব্রিটিশ কমন- 
ওয়েলথকে, আমাদের রাজস্বসচিব আনুগত্য জানিয়েছেন ব্রিটিশ 
нь! স্টালিংকে' | আর, এই ছুই RNA চাপে পড়ে, 

যে-দেশের মানুষ আমরা;__সেই দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্য 
Бос ло পড়েছে 1” 

১৯৪৯ সালের জুন মাসে শরংচন্দ্রেরই GEL সতীশচন্দ্রে 
মৃত্যুতে বাংলার আইন-সভায় একটি আসন শুন্য হয়। দক্ষিণ- 
কলিকাতা অমুসলমান কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন 
সতীশচন্দ্র। এই শুন্য আসনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হন শরৎচন্দ্র 1 
তার উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ক'রে নিজের 
জালাময়ী সমালোচনায় সভাকে কর্তব্যবোধে, উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবেন 
তিনি। কিন্ত মনোনয়ন পত্র-দাখিল ক'রে দিয়েই তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে 
চলে যেতে হয়, চিকিৎসার জন্য । ফলে, নির্বাচনের পূর্বে বা পরে 
তিনি দেশেই ছিলেন না। এদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ 


৬ ‘ 20 


CANAD ADLER 


নির্বাচনের জন্য প্রতিদন্দী প্রার্থী খাড়া করা 
হলো, এবং বাংলা-সরকার ও কংগ্রেস-নেতৃত্ের 

২১১১ পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এসে প্রচার সুরু 
ক'রে দিলেন__-কংগ্রেসী প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবার জন্য । এই 
সময়ে সুদুর প্রবাসের “ভ্যাল-মন্ট ক্লিনিক” থেকে শরৎচন্দ্র নির্বাচক- 
মণ্ডলীকে উদ্দেশ ক'রে এক বাণী প্রেরণ করেন। তাতে তিনি 
বলেছিলেন £ 

‘If West Bengal is бо live, if we of, and in West Bengal 11059 
to win freedom of association and assembly, freedom from want, 
freedom to live cleaner, healthier and happier lives, freedom 
from the yoke of domestic factions and of Capitalist, and vested 
Interests, if we are to build a New and greater Bengal and a 


New bo greater India, the fight has to and carried on, on all 
fronts including the legislative. 


অর্থাৎ 


“পশ্চিম-বাংলাকে যদি বাঁচতে হয়, পশ্চিম-বাংলার অধিবাসী" 


আমাদের যদি সভাসমিতি অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা বজায় রাখতে 

হয়, অভাব থেকে থাকতে হয় মুক্ত; আমাদের যদি পরিচ্ছন্নতর, 

aes, অধিকতর সুখী জীবন যাপন করতে হয়, দলাদলির প্রভাব 

এড়িয়ে, Aeris ও কায়েমী স্বার্থের আওতার বাইরে বেঁচে থাকতে 

হয়, নবীন, ও বৃহত্তর বাংলা এবং নবীন ও বৃহত্তর ভারত যদি গ'ড়ে 

তুলতে হয় আমাদের, তাহ'লে চারিদিক দিয়েই সংগ্রাম চালিয়ে 
৭8 
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CAND 4৫2 


যেতে হাত আইন-সভার ভিতর 
দিয়েও |” 

Кк কংগ্রেসে ভারতজোড়া প্রতিষ্ঠান 

বং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের ATS সমর্থন, 242 একক 
শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক মর্ধ্যাদা এই দুইয়ের সংঘর্ষে শরৎচন্দ্রই | 
সেদিন বিজয়ী হয়েছিলেন | এবং সে-বিজয় যেমন-তেমন বিজয় নয়, 
কংগ্রেস-প্রার্থার চতুগুণি ভোট পেয়েছিলেন তিনি। এই নির্বাচনের 
ফল দর্শনে কংগ্রেস নেতৃবর্গ এতদিনে উপলব্ধি করলেন ছুটি জিনিষ | 
প্রথম হলো এই যে, কংগ্রেসের মর্যাদা বিলুপ্তপ্রায় | দ্বিতীয় হলো 
এই যে,_ বাংলা দেশের чәч) অধিনায়ক ও অন্ত 
কেউ নয়। 

এর প্রায় তিনমাস পরে শরৎচন্দ্র সুইজালঠাগু থেকে স্বদেশে ফিরে 
আসেন। সেদিন রাজোচিত সমারোহে তাকে ARG জানিয়েছিল 
দেশবাসী | কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আসতে পারেন নি। 
দেশে ফিরেই আবার অতিরিক্ত পরিশ্রম সুরু করতে হলো তাকে। 
ফলে আবার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হলো তার। কঠোর সংগ্রামে জয় লাভ 
ক'রে যে আসন তিনি লাভ করেছিলেন আইন-সভায়, তাতে 
কোনদিনই উপবেশন করতে পারেন নি তিনি। 

এইসময়ে কলিকাতার বিশ্ববিষ্ভালয়ের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা 
প্রকাশ হয়ে পড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে। শরংচন্দ্র কঠোর ভাষায় 
নিন্দা করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এবং দৌষীগণকে দণ্ডিত করবার দাবী 

৭৫ 


CME AVE 


- জানান দ্যৰ্থহীন ভাবায়। তারপর এলো, পূর্ব- 
y, বঙ্গের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের বীভৎস বিবরণ | 


যে, বিভাগের দ্বারা সাম্প্রদায়িক শাস্তি প্রতিষ্ঠার আশা কর! 
বাতুলতা। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী যে কতনূরজত্রান্ত, ত! বাঙালী 
জাতি আজ মর্মেমর্মে উপলব্ধি করছে। কিন্তু অন্য নেতাগণের 
মত হা-হুতাশ করেই কর্তব্য সম্পাদন করেন নি শরৎচন্দ্র । 
তিনি কায়মনোবাক্যে নতুন সমাধানের সন্ধান. করতে লাগলেন, 
মস্তি আলোড়ন ক'রে 1 তিনি ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টার সময়ে 
দেশ ও জাতির উদ্দেশে দিয়ে গেলেন Sta শেষ দান__“সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের সমাধানের উপায় 1? “নেশন” পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
প্রকাশ হলে! সেই সমাধান, সমাধানকারীর মহাপ্রয়াণের সংবাদের 
. সঙ্গে-সঙ্গে। রাত্রি ১১টা ১০ মিনিট পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধ তিনি যুখে-মুখে 
ব'লে যান। তার পরই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন | ১১-৪০ 
মিনিটে বাংলার অদ্বিতীয় নেতা ত্যাগ করেন তার শেষ-নিশ্বাস 1 
কয়েকদিন পূর্বে তাঁর এক অনুজের মৃত্যু হয়। সেই বিয়োগ- 
বেদনা যদিও অতিমাত্র কাতর ক'রে ফেলেছিল তাকে, তবু ধীরে- 
ধীরে তার দেহ যেন স্বাস্থ্যলাভের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলো । মৃত্যুর 
পুর্বদিন তিনি হাইকোর্টেও গিয়েছিলেন, এবং পরদিন আইন-সভায় 
গিয়ে শপথগ্রহণ ও আসন অধিকার করবেন, এমনও তিনি 
জানিয়েছিলেন আইন-সভার স্পীকারকে | কে জানতো! যে, এত Ч 
৭৬. 


দেশ-বিভাগের সময়ই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন. 


CHRD পর 


আলো! নিবে যাবে? সাম্প্রদায়িক অশান্তির 
মূলোৎপাটনের জন্য যে সুত্র আবিষ্কার কঃরে 
গেছেন শরৎচন্দ্র তা হলো এইরকম £ 


“The solution that-I offer for the acceptance of the people 
of India and Pakistan, is that East Bengal asa distinct and 
separate State, should join the Indian Union, and that Ње 
people of India and Pakistan should bring pressure to bear 
upon their respective Governments to bring it about as soon 
as possible t 


“The solution which I am offering, will mean the least 
possible interference inthe present state of things. Let Hast 
Bengal live and flourish asa distinct and separate state, but 
in the interests of the future well-being of the communities 
living in the two Bengals which, as I have said before, are 
integral to each other, which are each. other’s bone of bone 
and flesh of flesh, let Hast Bengal live and flourish under the 
fostering care of the Indian Union. 


অর্থাৎ, + ৃ 
“ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের সম্মুখে যে সমাধানের প্রস্তা 
আমি করছি ত! হলে! এই যে, 9447—5149 ইউনিয়নে যোগদান 
করবে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাজ্যরূপে | যাতে এই প্রস্তাব অতি 
тач কাধ্যে পরিণত হতে পারে, সেইজন্য ভারত ও পাকিস্তানের জন- 
গণ নিজ-নিজ গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিতে থাকুন энэн са 
প্রস্তাব করছি, তাতে বর্তমান শীসনতান্্িক ব্যবস্থার যথাসম্ভব কম 
аа 
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O পরিবর্তন করলেই চল্গবে। . পূর্ববঙ্গ পুৰের 
মত awe রাজ্যই থাকুক ! কিন্তু ভেবে 
দেখুন, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের বিচ্ছে্য 
অঙ্গবিশেষ | একই হাড়ে, একই মাংসে গঠিত এই দুই বাংলার 
অধিবাসীবৃন্দ। এদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ুুরোধেই প্রয়োজন 
হচ্ছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশরূপে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই AAZ 
তত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের অবস্থান ও উন্নতিলাভ 1” 

WW যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে সর্বজনশ্রদ্ধের বাংলার একচ্ছত্র 
মহানায়ক এই আবেদন জানিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার 
জনগণকে | বস্তুতঃ, এ ভিন্ন উভয়-বাংলার ভিতর শান্তি স্থাপনের 
দ্বিতীয় পন্থা কিছু আছে “বলেও মনে হয় না। এদিকে দেশবাসীর 
মনোযোগ ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছেঃ অনতিবিলম্বে এই সুত্র 
. অবলম্বনেই বাঙালী ‘জাতি ভ্রাতৃযুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ 
করতে পারবে, এ আশা হয়তো দুরাশা Я8 | 

শরৎচন্দ্র আজ নেই। বস্থবংশের যে загубу ভারত-গগনকে 
ভাস্বর ক'রে রেখেছিল একদিন, আজ তারা লোকচক্ষুর অগোচরে | 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র এখনো হয়তো। ইহলোক ত্যাগ ক'রে যান নি। 
এখনও আমরা ASK নয়নে আশাপথ চেয়ে আছি-_হয়তো! একদা 
এক শুভ 5508 একান্ত আকম্মিকভাবেই ভারতের দিক-চক্রবালে 
নেতাজীর хэрэ আত্মপ্রকাশ করবে cater মহিমায়। ঈশ্বর 
করুন--সে শুভ IRE আর যেন বিলম্বিত না হয় | 
ар 
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কিন্তু, শরৎচন্দ্র? দুর্ভাগ্য আমাদের__ 
শরৎচন্দ্র বেলায় চিরবিচ্ছেদের পূর্ণচ্ছেদ 
Cry স্ুস্পষ্টভাবেই অক্কিত হয়ে গেছে " ip 
জাতির ইতিহাসে । fee জাতি তাঁকে ভুলবে না কোনদিন) 
. মহিমাথ্িত পুরুবসিংহ, বজাদপি কঠোর । কিন্তু কুস্থমাদপি কোমল 
মহামানব ব’লে ইতিহাস তাঁর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করবে চিরদিন 
যতদিন বাঙালার অস্তিত থাকবে দুনিয়ায় । 
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অমর-প্রতিভা-সিরিজের অন্যান্য বই 
з বিশ্বকবি 'রবীন্দ্রনাথ-__নুবীন্দ্নাথ রাহা 

স্তর স্বামী বিবেকানন্দ এ 

| ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 8 

39 আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এ 

আচার্য; Cree এ 

; সাহিত্যাচাৰ্য শরৎচন্দ্র_এ 
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99; স্যার আশুতোষ à ae. 

নবাব লিরাজদ্দৌলা_ এ f ক উর... 

3) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 9 з}: 

а wm l 23» ви! 

4 Ма 

কী "Чи, k 
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কয়েকটি গল্পের বই 


২৫, ভূপেন্দ্ৰ TY এভনিউ, শ্যামবাজার, পো বক্স ১৬৬১০, কলিন 


ভীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের অন্থুবাদ-সিরিজে প্রকাশিত 
УІ মধুছত্র ARCHER রায়ের 
২। Stal তিন বন্ধ У1 মানুষের গড়া দৈত্য 
‘ ‘বন্তাডু য়া’র শ্রীসৌরীন্দরমোহন্‌ যুখোপাধ্যায়ের 
| বনে যারা ঘুরে বেড়ায় 21 স্বর্ণ-নদী 
71015 অভিনয়-সিরিজে প্রকাশিত 
৪1 দুৰ্গম পথের যাত্রী 
: Saka নিয়োগীর 
গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Оо প্রথম পুরস্কার 
৫। হুড়োহুড়ি, ফুলঝুরি нент з : Gas 
Р শ্রীদক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্যের АВАР ГЭ Oe 
а তারতগৌরব-সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 
অলকনন্দা-সিরিজে প্রকাশিত এ ৬798. 
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